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শসা রা ভা 
৯৯১৯০ €ম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষার নিশ্চয়তা । 


& আর উত্রামাদের বিশেষত 
০২ ৩ লেস্টার পদ্ধতিতে পাঠ দান। 
শর € দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী ছারা পাঠদান। গিরি 
০ মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান উন্নয়ন। (দাখিল) পর্যন্ত 
৩ কওমি মাদরাসা, বাঃ মাদরাসা শিঃ (বার্ড ও মাদানি নিসাবের লমঘয়ে মিনেবাস প্রণয়ন ভর্তি জানুয়ারীতে 
০ ৪র্থ শ্রেণি হতে আরবি ও ইংরেজি কথোপকথনে জনুশীলন। পিসি 
৩ বিশেষ গদ্ধতিতে আরবি, বাংলা, ইংরেজি আধুনিক হ্লিপির অনুশীলন। ক 
০ পঞ্চম (25.0), অষ্টম (3.0.0), দশম (দাখিল) পরীক্ষায় রর ৃ 
১০০% পাসের নিশ্চয়তা । সং (25.০) 
৩ খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে খর বাৎসরিক শিক্ষা সফর। (৩.০) 


লল যোগাযোগ ডেপুটি রোড, এক কিলোমিটার, বহাদ্দারহাট, নতুন চান্দগাঁও থানার দক্ষিণ পার্শ্বে শত ভাগ সাফল্য 
(মোহনা ক্লাবের বিপরীতে), চান্দগাঁও, ট্টথাম। ফোন ০১৮৩১-৫৪১১২১, ০১৮৩১-৫৪১৩৫৪ 4 
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জে.এস. প্লাজী ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ঃ ২৮৬১০০১ 
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০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 
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সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
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যোগাযোগ 

আততান্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মারেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

দফতর সম্পাদক: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬ 
17100811 11011981010. 58016)58110909.০0101 
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ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওকফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
নি) 8580), 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
1112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
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নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৮ম সংখ্যা, রামাযান-শাওয়াল ১৪৩৩ ₹ আগস্ট ২০১২ 


সম্পাদকীয় [ 


সমকালীন 

দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম সম্পর্কে মতিউর 
রহমান মাদানীর মিথ্যা অপবাদের জবাব 
___ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

একনিষ্ঠ মুসলিম গবেষকদের অবমূল্যায়ন 
___ মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 

___ কবীর চৌধুরী 

ধর্ম-দর্শন 

সালাম সমাজে শান্তি-সম্শ্রীতির আলো ছড়ায় 
_ হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 
মহাজীবন 


খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ একই ইসলামী 
___ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 

প্রখ্যাত আলিম ও ক্ষণজন্মা বুযুর্গ 

হাফেয মাওলানা আছাদুল হক সিকদার (রহ.) 

___ আ. হ. ম. নূরুল কবির হিলালী 

দাওয়াত 

বহুকষ্টে পাওয়া ইসলাম 

___ মিস কারেন বুজাইরামি 

তাবলীগ ও খানেকা দুটি অপরিহার্য 

__- মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ রববানী 


ফুলের সুবাসে চির-অম্নান শেখ সা'দীর গুলিস্তা 
___ ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 

বিশ্ব রাজনীতি 

বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন ও ইহুদি বর্ণবাদ 
___ মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


নিয়মিত বিভাগ [ 
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০৯ 
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পাঠকের অভিমত [ ০৩ স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [ ৩২। 
কবিতার পাতা [এ] ৩৩ | নওল হাতের কলম [এ] ৩৪ । 
স্বদেশবার্তা ॥ ৩৮ । বিশ্ববিচিত্রা ॥ ৩৯ । 


শব্দদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব 


থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার 
যেকোনো ধরনের অস্বস্তিকর, অপ্রয়োজনীয় অথবা অপ্রত্যাশিত শব্দকে 
| শব্দদূষণ বলা 
হয়। নাগরিক 
জীবনে সবচেয়ে 
বেশি শব্দদূষণ 
ঘটছে সড়ক 
পরিবহনের 
ক্ষেত্রে । নিয়মিত 
হর্ন চেপে ধরাকে 
ড্রাইভাররা 
ড্রাইভিংয়ের 
অপরিহার্য অং 
মনে করছে। 
অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত পরিমাণ হর্ন যত্রতত্র ব্যবহৃত হচ্ছে; হাইড্রলিক হর্ন 
এখন অনেক গাড়িতে ব্যবহৃত হচ্ছে । এ ছাড়া উচ্চ শব্দে মাইকিং ও 
বৈদ্যুতিক জেনারেটর চালানোর সময়ও অসহ্য শব্দদূষণ হয়ে থাকে । 
শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক: শব্দদূষণের ফলে শ্রবণশক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে 
থাকে এবং একপর্যায়ে তা মারাত্বক আকার ধারণ করে । শ্রবণশক্তির 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হয় । উচ্চ শব্দের ফলে নিদ্রাহীনতা হয়, 
রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, হজম ঠিকমতো হয় না। এতে মায়ের পেটের সন্তানের 
ক্রমবৃদ্ধিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, উল্লেখযোগ্য নগরবাসীর 
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় এই উচ্চ শব্দ | উচ্চ শব্দের কারণে শরীরে ইপিনেপ্রিন 
ও নরইপিনেপ্রিন নামক হরমোন নিঃসৃত হয়, যা হৃদঘন্ত্র ও রক্তনালিতে 
মাল্সক প্রভাব ফেলে । শব্দদুষণযুক্ত এলাকাবাসী শব্দদৃষণমুক্ত এলাকাবাসীর 
চেয়ে ঢের বেশি এন্টাসিড, ঘুমের ওষুধ, ব্লাড প্রেসারের ওষুধ সেবন করেন । 
উচ্চ শব্দের প্রভাবে মানুষের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় । মেজাজ খিটখিটে হয়ে 
যায় । শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 
শব্দদৃষণের মাত্রা: সাধারণত “ডেসিবেল' নামক একক দিয়ে শব্দ মাপা হয়। 
শূন্য (০) ডেসিবেল হলে সবচেয়ে কম যে শব্দ একজন মানুষ শুনতে পায়, 
ফিসফিস শব্দে থাকে ২ ডেসিবেল। সাধারণ কথাবার্তায় থাকে ৬০ 
ডেসিবেল | ১২০ ডেসিবেলের শব্দ হলে অস্বস্তি লাগে, আর ১৪০ ডেসিবেলে 
শব্দ হলে রীতিমতো ব্যথা শুরু হয় ৷ পরিবেশ সংরক্ষণ সমিতিগুলোর মতে, 
বাসাবাড়িতে দিনের বেলায় ৪৫ ডেসিবেল এবং রাতের বেলা ৩৫ ডেসিবেল 
পর্যন্ত শব্দ স্বাস্থ্যসম্মত । আইন অনুযায়ী, বাণিজ্যিক এলাকায় দিনে ৭০ 
ডেসিবেল এবং রাতে ৬০ ডেসিবেল, আবাসিক এলাকায় দিনে ৫০ 
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ডেসিবেল রাতে ৪০ ডেসিবেল এবং শিল্প এলাকায় দিনে ৭৫ ডেসিবেল এবং 
রাতে ৭০ ডেসিবেল শব্দ সহনীয় মাত্রা হিসেবে নির্ধারিত আছে । সম্প্রতি 
এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকায় যেসব গাড়ি চলাচল করে, সেগুলোর হর্ন 
১৪০ ডেসিবেলের ওপরে । অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী, ৭৮-৮৫ 
ডেসিবেলের বেশি শব্দ শ্রবণশক্তি এবং স্বাস্থ্যের জন্য সুস্পষ্টভাবে 
ক্ষতিকারক | 

শব্দদূষণ থেকে পরিত্রাণের উপায়: প্রধানতম উপায় হলো ড্রাইভারদের 
যথোপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ | সেই সঙ্গে মালিকদেরও এ ব্যাপারে সচেতন 


বাজানো আইন করে নিষিদ্ধ করা | 
ডা. মনিলাল আইচ লিটু 
সহকারী অধ্যাপক 
ইএনটি ত্যান্ড হেড নেক, সার্জারি বিভাগ 
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকা 


আনারস স্বাস্থ্যের জন্য খুবই পুষ্টিকর একটি ফল 
আনারস বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ । এটি বহু বর্ষজীবী উত্ভতিদ হলেও এর ফল 
সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় 
গরমকালে ৷ তীব্র রোদের 
প্রচণ্ড গরমে চমক্তার 
সুস্বাদু এই ফলটির 
চাহিদাও বেড়ে যায় 
কয়েক গুণ । আনারস 
এবং পাকা অবস্থায় গা 
হলুদ বর্ণ ধারণ করে। 


আনারস মিষ্টি, 

রসালো ও সুস্বাদু একটি ফল | আনারস স্বাস্ত্যের জন্য খুবই উপকারী ও 
পুষ্টিকর একটি ফল | আনারসে আছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান, 
যেমশ্রভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও পটাসিয়াম । 
আনারস যথেষ্ট আঁশ ও ক্যালোরিসমৃদ্ধও বটে । আনারসে কোলেস্টেরল ও 
ফ্যাটের পরিমাণ খুবই কম | আনারসে বিদ্যমান উপাদানগুলো স্বাস্থ্যের জন্য 
খুবই উপকারী | ভিটামিন সি সর্দি ও কাশির ভাইরাস নিরাময়ে সহায়তা 
করে । যারা ক্রমাগত কফ ও কাশিতে ভোগেন, তাদের জন্য যথেষ্ট উপকার 
রয়েছে আনারসে । আনারস মানুষের শরীরের হাড়ের গঠন মজবুত ও 
শক্তিশালী করার জন্য যথেষ্ট উপকারসাধন করে । আনারসে বিদ্যমান 
ম্যাগনেসিয়াম হাড় শক্তিশালী করতে ভূমিকা পালন করে । মানুষ সাধারণত 
তার দাঁতের যত্তে যথেষ্ট সচেতন থাকে । আনারস দাঁতের মাড়ি সুগঠনের 
জন্য একটি আদর্শ ফল। এছাড়া আনারস দাতের মাড়ির ঘা ও ক্ষত 
খেয়ে দেখতে পারেন, উপকার পাবেন । আনারসে আছে বিটা ক্যারোটিন, যা 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিতে ও চোখের পেশি গঠনে ভূমিকা পালন করে । 
যাদের খাদ্য হজম হয় না, তারা আনারস খাবেন । উপকার পাবেন | কারণ 
আনারস খাদ্য হজমে সহায়তা করে । আনারস একটি আঁশযুক্ত ফল | এটি 
মানবশরীরের জন্য খুবই উপকারী একটি উপাদান | কারণ এটি হজমে 
সহায়তা করে । প্রতি ১০০ গ্রাম আনারসে শক্তি পাওয়া যায় ২০২ কিলো 
জুল (৪৮ কিলোক্যালরি )। এতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেড ১২.৬৩ গ্রাম, চিনি 
৯.২৬ গ্রাম, ডায়াটারি ফাইবার বা আশ ১.৪ গ্রাম, প্রোটিন ০.৫৪ গ্রাম, 
ভিটামিন বি৬ ০.১১০ মিলি গ্রাম, ভিটামিন সি ৩৬.২ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম 
১৩ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১২ মিলিগ্রাম ও ফসফরাস ১১৫ 
মিলিগ্রামসহ আরও নানা খাদ্যপ্রাণ | 


ঢাকা 


0) আত্তার্জহীদ ৩ 


ঈদের সামাজিক তাৎপর্য 


পৃথিবী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব উত্সব রয়েছে কারণ উৎসবের মাধ্যমে প্রাণের সজীবতা অক্ষুন্ন 
থাকে এবং মানুষ খুঁজে পায় জীবন সাধনার সিদ্ধি । আর মুসলমানদের জাতীয় উৎসব হলো ঈদ । 
ঈদ মানে আনন্দ ও সুখের বারতা । ঈদ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব । প্রতি বছর প্রতিটি 
মুসলমানের ঘরে এ বারতা আসে । রমযানের রোযার শেষে খুশির ঈদ ঈদুল ফিতর | একজন 
রোযাদার রমযানের এক মাস সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা, সংযম, ধৈর্য ও মানবিক 
মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ লাভ করে তারই মূল্যায়নের দিন হলো ঈদুল ফিতর | রোযা মানুষের মনে 
উদারতা, সহমর্মিতা ও মানবপ্রীতি কতটা জাগিয়ে তুলতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঈদের 
দিনে । ঈদের নামাযে ধনী-নির্ধন, ইতর-ভদ্র, ছোট-বড় সব মানুষ যখন একই সমতলে কীধে কাধ 
মিলিয়ে দাড়ায় ও ভক্তিভরে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে 
তখন এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয় । ঈদগাহ হয়ে উঠে সামাজিক মিলন মেলা | বছরে অন্তত 
ঈদের দিনে মানুষ সব ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, তুচ্ছতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ভূলে পরস্পরকে ভালোবাসে । 
পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সামাজিক এক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয় । 
মুসলমানদের জীবনধারায় এর মূল্য বিশাল । 

মুনের রোযা তথা সেহেরী, তারবীহ ও ইফতার যারা যথাযথভাবে পালন করেছেন; পাপাচার 
ত্যাগ করার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, ঈদের আনন্দ তাদের জন্য; অপর দিকে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা 
ছেড়ে দিয়েছে, দিনের বেলা পানাহার ও যৌন পরিচর্যায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য ঈদ হলো দুঃখ ও 
হতাশার । ঝলমলে ও সুবাসিত নতুন জামা গায়ে দিলেও তাদের প্রাপ্তির ভা-ার শুন্য । প্রবৃত্তির 
আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেন । ঈদের দিনে রোযাদারদের জন্য এটা বিরাট প্রাপ্তি । 
ঈদের দিনে বড়-ছোট সমাজের সব সদস্য নতুন জামা পড়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া- 
7 পড়শিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সালাম, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে । 
ঈদের দিনে ঘরে ঘরে সেমাই, পোলাও, বিরিয়ানি, পায়েসসহ নানা সুস্বাদু খাবার 
তৈরি হয়ে থাকে ৷ ঈদের দিনে শুধু নিজে ভালো খেলে ও ভালো পরলে ঈদের আনন্দ 
সম্পূর্ণ হয় না, অন্যদের খাওয়া পরার সুযোগ করে দিতে হবে । সুস্বাদু খাবার কেউ 
একা খায় না- সবাইকে খাইয়ে আমরা আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করবো । যার দান করার 
বা খাওয়ানোর সামর্থ নেই, সে মিষ্টি কথা বলে, প্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি দেখিয়ে 
9 সবাইকে খুশি করা উচিৎ | এটাই ঈদের দিনের বিধান ও কর্তব্য । এর ফলে পরস্পর 
রর 442৫ শক্রতাভাৰ বিদুরিত হয়ে সমাজের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্বভাব জেগে উঠবে । 
ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ মানুষের ভালবাসা পায় এবং জীবন অমরত্ব লাভ করে । 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের পূর্বে দরিদ্র ও অভাবপ্রস্থ মানুষকে ফিতরা 
দান করা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল প্রতিটি রোযাদারের উপর ওয়াজিব | পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী 
ফিতরা সমাজের আট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বন্টন করা হয় । নির্দিষ্ট হারে ফিতরা দানের ফলে 
সমাজের দারিদ্যক্িষ্ট মানুষের আর্থিক কল্যাণ সাধিত হয় । ফিতরা হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাত এবং 
ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উৎকৃষ্ট উদাহরণ | ফিতরার প্রধান উদ্দেশ্য দু'টি | ১. 
সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে অপরাপর মুসলমানদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে | ২. 
রোযা পালনে সতর্কতা সত্তেও যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, যেন তার প্রতিবিধান হয় । মাস ব্যাপা 
পরিচালিত কঠোর সাধনায় রিপু ও কুপ্রবৃত্তিগুলোকে অবদমন করে যারা জয়ী হতে পেরেছেন, ঈদ 
তাদের জয়ের উৎসব । 

ঈদ উৎসবের মূলবাণী হচ্ছে মানুষে মানুষে ভালবাসা, সকলের মাঝে একতা ও শান্তি, ভোগে নয়, 
ত্যাগেই সুখ_ ঈদ একথা মনে করিয়ে দেয় | ঈদ নিছক উৎসব নয়, একটি গভীর অর্থ নিহিত আছে 
ঈদে | ঈদের মধ্যে সমাজ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপাদান লুকিয়ে আছে । 
ঈদ আমাদের সামাজিক চেতনার আনন্দ মুখর অভিব্যক্তি ও জাতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপ্রবাহ । 
এ কথা আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান । ধর্ম পালনের মধ্য 
দিয়ে কেমন করে পবিত্র ও নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, সে শিক্ষা পাওয়া যায় ঈদ উৎসবে | নিছক 
আমোদ-প্রমোদ, হৈ হুনুড়, পানাহার, নাচ-গান প্রভৃতি এ উৎসবের লক্ষ্য নয় । আনন্দ ও উৎসবের 
আতিশয্যে যেন ধময়ি ভাব গান্তীর্য ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


আগস্ট” ১২ -_________াা্লার্ল্ল্ল্লল্ল্্্্্্্ট ঘট) আত্তান্তহীদ 


স।ম।কা।লী।ন 


মতিউর রহমান আল-মাদানী ভালো একজন 
বক্তা । তিনি আহলে হাদীসের পক্ষে প্রচারণা 
চালান ইন্টারনেটে । যত দূর জানা যায় তিনি এক 
জন ভারতীয় বাঙালি । [যদিও তিনি তার বক্তব্যে 
আমাদের দেশের আলেম সমাজ বলে বাংলাদেশি 
আলেম সমাজকেই বুঝিয়ে থাকেন] । সম্প্রতি 
যেখানে তিনি দেওবন্দি আলেম সমাজের বিরুদ্ধে 
শিরক আর কুফরের মতো মারাত্মক কিছু অপবাদ 
দিয়েছেন যা সমপূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট ও উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত । আজকের নিবন্ধে তার অনেক গুলি 
মিথ্যা অপবাদের মধ্য থেকে শুধু একটি 
অপবাদের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব 
বাকিগুলোও পরবর্তিতে আলোচনার আশা রাখি । 
আল্লাহ তাআলা সাহায্য কারি | 

তিনি তার একটি বক্তব্যে উপমহাদেশের যে সমস্ত 
আলেমগণ সারা জীবন কুফর আর শিরকের 
সব বড় বড় আলেমদেরকে কাফের আর মুশরিক 
বলেছেন । তিনি নাম ধরে ধরে বলেছেন হযরত 
মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মী এ, 
হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী একটু, মাওলানা 
রশিদ আহমদ গঙ্গুহী ঞ্রক্ছি, মাওলানা আশরাফ 
আলী থানবী রকি, মাওলানা আনোয়ার শাহ 
কাশ্মীরী এক, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল 
হাসান দেওবন্দী ছি, মাওলানা সাইয়েদ 
হুসাইন আহমদ মাদানী ঞ্ক্ছি, মুফতিয়ে আযম 
মাওলানা মুহাম্মদ শফী এ্ল্ছুসহ আরো অনেক 
আলেম নাকি কুফরি এবং শিরকি আকিদা পোষণ 
করতেন । 

মতিউর রহমান আরো বলেন, দেওবন্দী ওলামায়ে 
কেরাম এমন আকিদা পোষণ করতেন যেম 
ইবাদত হয়ে যাবে । গাছের ইবাদত বাঁশের 


আগস্ট'১২ 


ছু ঢা” 

। নি 
স্পা 
ৰা 


॥ ॥ 
|) 
] 
| 
! 
টু 
হত 


ইবাদত সূর্যের ইবাদত বা কোনো প্রাণীর ইবাদত 
এমন কি লিংগ পুজা করলেও সেটা আল্লার 
ইবাদত হবে বলে মনে করতেন দেওবন্দী 
ওলামায়ে কেরাম [নাউযুবিল্লাহ] । 

মতিউর রহমান তার এই মিথ্যা কথার পক্ষে 
প্রমাণ দিতে গিয়ে উল্লিখিত ওলামাদের মধ্যে এক 
আলেমের লিখিত একটি বইয়ের নাম বলেছেন । 
কিন্তু সেই বইয়ে কি লেখা আছে তা তিনি পড়ে 
শুনাননি | শুধু বলেছেন যে, “এই বইয়ে 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ নামে একটি আকিদা 
আছে ।” কিন্তু তার বিস্তারিতও তিনি পড়ে শুনাননি 
বরং ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের মনগড়া একটা 
ব্যাখ্যা তিনি বলেছেন আর সেটা উন্লিখিত 
ওলামায়ে কেরামের আকিদা বলে চালিয়ে 
দিয়েছেন । 

ইউটিউবে তিনি ১ থেকে ৯টি পার্টে তার কথাগুলি 
বলেছেন । এর প্রথম পর্ব দেখা যাবে এই 
লিংকে: 
1100://৬৬5/.50176010০9.00170/৬/81017251 
47100110115 | বাকিগ্তলোও দেখা যাবে 
লিংকের শেষের দিকে যেখানে [081 1 লেখা 
আছে সেখানে 10811 2, 0817 3 এভাবে লিখলে । 
মতিউর রহমান ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের যে ব্যাখ্যা 
দিলেন তা এরকম: “সমস্ত পৃথিবীতে যত জিনিস 
আছে মানুষ, জীন, পশু, পাখি সব কিছুই আল্লাহ; 
আর এ আকিদা পোষণ করতেন উল্লিখিত 
ওলামায়ে কেরাম ।' [নাউযুবিল্লাহ] 

ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের অর্থ যদি হয় সব কিছুকেই 
তাতে কারো দ্বিমত নেই, থাকতে পারে না । কিন্তু 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের আসল ব্যাখ্যা কী? 

যেটা মতিউর রহমান বললেন সেটা কি 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের আসল অর্থঃ তিনি কি 
উল্লিখিত ওলামায়ে কেরামদের মধ্য থেকে কারো 
সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছেন যে, ওয়াহদাতুল 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্াহ 


ওয়াজুদের অর্থ তারা এই মনে করতেন? নাকি 
আল্লাহ তাআলা মতিউর রহমানকে দেননি? যেসব 
ওলামায়ে কেরাম তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন 
কুরআন-হাদীসের গবেষণায় এবং যারা সারা 
করেছেন তারা এরকম কুফরি আর শিরকি 
আকিদা পোষণ করতে পারেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য 
নয় । তাহলে দেখা যাক ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের 
আসল অর্থ কি। তবেই বোঝা যাবে যে, 
আকিদাটা কুফরি কিনা । আসল অর্থটা আমি 
একটু পরেই বলব ইনশাআল্লাহ । তার আগে 
একটা কথা বলে রাখি । সব কিছু সবাই বুঝে না । 
আর সব কিছু বুঝা সবার জন্য জরুরিও নয় । 
কিন্তু জ্ঞানী মানুষেরা এই কথাটি সহজে স্বীকার 
করলেও মুর্খ মানুষেরা মনে করে সব কিছু সে 
বুঝে বা বুঝার ক্ষমতা রাখে । তাকে যদি বলা হয় 
এই ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন না, তখন সে 
বলবে বুঝিয়ে দিলে কি আবার না বুঝে থাকে । 
অর্থাৎ সে মনে করছে আপনি তাকে বুঝাতে 
পারছেন না। সেটা আপনার সমস্যা, কিন্তু সে 
আসলেই এটা বুঝবে না তা সে কিছুতেই মানতে 
রাজি নয় । 

এর প্রমাণ হিসেবে একটি ঘটনাবলি । আরবি বা 
ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নয় এমন একজন মানুষ 
হযরত আশরাফ আলী থানবী ঞ্ক্-এর কাছে 
এসে এমন একটি প্রশ্ন করলেন যা বুঝতে হলে 
আরবী বা ইসলামী শিক্ষা থাকা দরকার | তার 
উত্তর আমার কাছে আছে কিন্তু আপনি সেটা 
বুঝবেন না । লোকটি বলল আপনি বুঝিয়ে দিলে 
আমি বুঝব | থানবী এ্জ্রছ বললেন আমি বুঝিয়ে 
দিলেও আপনি তা বুঝবেন না। লোকটি বলল, 
আপনি চেষ্টা করেতো দেখতে পারেন | থানবী 
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নেই । তবে সব কিছু সবাই যে বুঝে না সেটা 
আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার মনে করছি । 
তাই একটা কাজ করুন সেই যে দেখছেন এক 
জন আলেম মক্তবে হাত্রদের পড়াচ্ছেন ওনাকে 
আপনি আপনার প্রশ্নটা করবেন । তখন আমি 
আপনারা দু'জনের সামনেই আপনার প্রশ্নের 
জবাব দেব । জবাব দেওয়া শেষ হলে আপনারা 
দু'জনকেই আমি বলব যা বলেছি তা হাজিরা 
দিতে । আমার বিশ্বাস তিনি হাজিরা দিতে 
পারবেন কিন্তু আপনি পারবেন না। 

কথা মত লোকটি সেই আলেমকে ডেকে আনলেন 
এবং প্রশ্ন করলেন । থানবী জু উত্তর দিলেন । 
পরে দেখা গেল আলেম ব্যাক্তি হাজিরা দিতে 
পারলেন কিন্তু প্রশ্নকারী হাজিরা দিতে পারলেন না 
এমন কি কিছুই বুঝলেন না । পরে তিনি তার ভুল 
স্বীকার করলেন | 

এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ওয়াহদাতুল 
ওয়াজুদের অর্থ সবাই হয়ত বুঝবে না। কারণ 
ওয়াদাতুল ওয়াজুদ হল একটি হাল বা অবস্থা, যা 
সেই ব্যাক্তিই শুধু উপলব্ধি করতে পারেন যে 
ব্যাক্তি আত্মশুদ্ধি করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার 
মুহাববাত তার অন্তরে এতই প্রবল যে, এই 
মুহাববাতের সামনে দুনিয়ার সব কিছু তার কাছে 
তুচ্ছজ্ঞান হয় । তারপরেও বিষয়টা শরিয়তের 
বাইরে নয় এবং তা বুঝা সবার জন্য জরুরি নয় । 
এখন কেউ হয়ত ভাবতে পারেন শরিয়তে এমন 
কিছু আমল আছে নাকি যা একজনের জন্য জরুরি 
হবে আরেকজনের জন্য জরুরি হবে না? এর 
আছে। কিন্ত কিছু কাজ আছে যা সবার জন্য 
ফরয যেমন- নামায পড়া আবার কিছু কাজ আছে 
যা সমার জন্য ফরয নয় যেমন যাকাত দেওয়া । 
তবে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক বিষয়ের নিজস্ব 
কিছু জরুরি কাজ থাকে যা অন্য বিষয়ের জন্য 
জরুরি নয় ৷ যেমন- ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর 
মাস্টারি প্রত্যেকটা আলাদা বিষয় । ডাক্তারি হোক 
বা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক সব কিছু শরিয়ত মতো 
জন্য যে কাজগুলি অতিজরুরি তা কিন্তু মাস্টারের 
জন্য জরুরি নয় । আবার ইঞ্জিনিয়ারের জন্য যে 
কাজটা অতিজরুরি তা 
নয় । 

এবার আসি ওয়াহদাতুল 
ওয়াজুদের মূল বিষয়টি 
শরিয়ত এর সীমার 
ভিতরে আছে কিনা তা 
দেখতে | হ্যা অবশ্যই 
আছে | কিভাবে আছে তা 
দেখার জন্য যেতে হবে 
তাদের কাছে যারা 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের 
বিশ্বাসের কারণে শায়খ 
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মতিউর রহমানের কথায় “কাফের হয়ে গেছেন' 
সেই সব ওলামায়ে কেরামের কাছে। তারা 
ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ বলতে কি বুঝতেন? এখানে 
আমি থানভী ঞ্জছু-এর তালিমুদ্দীন কিতাবের 
দ্বিতীয় খ- হতে সেই অংশটুকু তুলে ধরছি যেখানে 
তিনি পরিষ্কারভাবে “ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ'-কে 
ব্যাখ্যা করেছেন: 


'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ 

একথা সুস্পষ্ট যে, যাবতীয় গুণাবলি এবং ক্ষমতা 
প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার । 
সৃষ্টজীবদের ভেতর যা কিছু ক্ষমতা বা গুণ পরিদৃষ্ট 
ধার করা । অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন 
বলে তারা পেয়েছে এবং পুন তিনি রক্ষা করছেন 
বলে বিদ্যমান আছে । যে জিনিসের আস্তিত্ব এরূপ 
ধার করা অর্থাৎ নিজস্ব নয়, অন্যের নিকট হতে 
পাওয়া গেছে, তার অস্তিত্বকে পরিভাষায়: 
“অজুদে-যিল্লি' বা 'অযুদে আরিযী' বলে । যিন্লি 
অর্থ ছায়া । অর্থাৎ ছায়াবৎ অস্থায়ী ও পরমুখাপেক্ষী 
অজুদ । কিন্তু এখানে ছায়ার অর্থ এই নয় যে, 
তাঁর ছায়া স্বরূপ । যিল্ির অর্থ ছায়া বটে, কিন্তু 
এই স্থানে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভুল । 
এখানকার অর্থ এই যে, তার দানে এবং কৃপায় 
আমরা অজুদ (স্তিত্) পেয়েছি । তার অনুগ্বহে 
বর্তমান আছি, ভবিষ্যতেও তিনি ইচ্ছা করলে 
রাখতে পারেন বা যখন ইচ্ছা করেন বিনা ক্লেশে 
কাল বিলম্ব না করে ধ্বংস করে দিতে পারেন । 
যেমন_ আমাদের ভাষায়ও সচরাচর বলা হয় যে, 
কোন গরিব লোক হয়ত কোন ধনীর আশ্রয়ে বাস 
করে । সে বলে, আমি তো হুযুরেই ছায়ায় বাস 
করি" এর অর্থ ছায়া নয় বরং আশ্রয় । যখন 
মাখলুখের এই আরেযী অজুদকে হিসেবে না ধরা 
হয়, তখন একমাত্র আল্লাহরই অজুদ (আতস্তিত) 
থাকে । একেই ওয়াহদাতুল অজুদ বা 'হামা-উত্ত' 
(তিনিই সব) বা লা-মওজুদা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্ব নেই) বলে । অতএব 
“তিনিই সব'-এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ, পশু, 
বৃক্ষ, পর্বত সবই খোদা বা খোদার বিশ্লেষণ ও 
₹শ বের হয়ে এইসব হয়েছে । (নাউধুবিল্লাহি 
মিন যালিক)। এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল । এই অর্থ 
নিয়েই অনেক লোক কাফির ও বুতপরস্ত হয়ে 


সাইন /8 
কম্পোজ [আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংরেজী] 
রেকর্ডিং 


স্ক্যানিং / সিডি 


গেছে। শুদ্ধ অর্থ এই যে, মানুষ, পশু, পর্বত 
ইত্যাদির অস্তিত্ব আসল নিজস্ব অস্তিত্ব নয়, 
আল্লাহর দান করা অস্থায়ী অস্তিতৃমাত্র ৷ 
উপরুক্ত ব্যাখ্যাতে হযরত থানবী এটি স্পষ্ট করে 
বলেছেন যে, “এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ, পশু, 
বৃক্ষ, পর্বত সবই খোদা বা খোদার বিশ্লেষণ ও 
অংশ বের হয়ে এইসব হয়েছে । (নাউধুবিল্লাহি 
মিন যালিক)। এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল । এই অর্থ 
নিয়েই অনেক লোক কাফির ও বুতপরস্ত হয়ে 
গেছে। শুদ্ধ অর্থ এই যে, মানুষ, পশু, পর্বত 
ইত্যাদির অস্তিত্ব আসল নিজস্ব অস্তিত্ব নয়, 
আল্লাহর দান করা অস্থায়ী অস্তিতৃমাত্র ।' 
করে কাফের বানানোর জন্য সেই উত্তট অর্থটা 
করলেন যা করতে তারা স্পষ্ট নিষেধ করেছেন 
আমাদের বোধগম্য নয় । তিনি কি ইচ্ছে করেই 
এই মিথ্যা অপবাদটা দিলেন তাদেরকে? আমরা 
মনে করব তিনি ভুল করেই করেছেন এবং 
ইউটিউবে তার বক্তৃতায় তিনি সংশোধনী আনবেন 
বা তা মুছে দেবেন । 
তিনি যদি ইচ্ছে করেই করে থাকেন তাহলে 
কুরআনের দুটি আয়াত তাকে স্মরণ করিয়ে দেব । 
হয়ত এটা তার হিদায়েতের জন্য অসিলা হতে 
পারে । 
39929081512 
“তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক 1” 
2)081০2 61798148088 ১%৫ঞ0 
ঠ ৮৩ এপ ১৫ ০22 451 শব 
৩ 9 ৩1১82552226 655 এ ০ ৫৫6 
১৯ 
মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে 
থাক । নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং গোপনীয় 
বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন 
কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে । তোমাদের কেউ 
কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ 
করবে? বস্তত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর । 
আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা 
কবুলকারী, পরম দয়ালু । 
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। আত্তার্তহীদ 


পুরস্কার ও সম্মাননা সৃজনশীল মানুষের মনে 
উচ্চাভিলাস সৃষ্টি করে । আর তা যদি হয় নোবেল 
পুরস্কার তাহলে তো কথাই নেই। নোবেল 
শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি | শতাব্দীর ঝানু ঝানু 
গবেষক ও বোদ্ধারা মাসের পর মাস, বছরের পর 
বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন এ 
পুরস্কারের জন্যে ৷ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠকর্ম জমা দিয়ে 
বিশ্বজুড়ে জোর লবিং চালান, অতঃপর চাতক 
পাখির মত চেয়ে থাকেন সুইডেন একাডেমির 
দিকে, যদি লাইগ্যা যায়... ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, 
বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার উপলক্ষে আয়োজিত 
জমকালো অনুষ্ঠান কি আসলেই শ্রেষ্ঠ মেধার 
মূল্যায়ন, নাকি অন্য কিছু? এর ইতিহাস কি বলে? 
নোবেল পুরস্কারকে ঘিরে সৃষ্ট এ ধরনের আরো 
গবেষণায় বেরিয়ে আসে চমকে দেয়া সব 
কাহিনী । আসুন, বিশ্বসেরা এ পুরস্কারের 
আদ্যোপান্ত কাহিনীকে সামনে রেখে বর্তমান 
ঘটনাপ্রবাহের সাথে মেলানোর চেষ্টা করি । 
পুরস্কারের যাত্রা বিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে । 
পশ্চিমা কি আরব, কি মুসলিম বিশ্বঃ আন্তর্জাতিক 
মানের এ পুরস্কারটি নিয়ে সর্বত্র চরম বিতর্কের 
সৃষ্টি হয় সূচনালগ্ন থেকেই । পুরস্কারের জন্য 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষক ও সাহিত্যিকদের 
জন্যে যে সব শর্তাবলী সুইডেন 
একাডেমির পক্ষ থেকে বেঁধে দেয়া 
হয়েছে তা নিয়ে এবং কর্তৃপক্ষের সততা 
নিয়েই যত সব প্রশ্ন ও বিতর্ক । পুরস্কারের 
ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এবং এর সদস্যরা ইহুদি 
স্বার্থে লালিত বলে কোন কোন আরব পর্যবেক্ষক 
মহল যে অভিযোগ তুলেছে তার নেপথ্যে 
দালীলিক কারণও রয়েছে প্রচুর । আর এ 
অভিযোগটিকে পরিপুষ্ট করেছে পশ্চিমা গোষ্ঠীরাই 
যারা পুরস্কারটিকে পলিটিক্যাল এওয়ার্ডে পরিণত 
করে নিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং তারাই ইনুদি- 
“নিউ ওয়ার্ড অরডার' (০ ৬/০0110 0191) 
ফর্মুলা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে । এ জন্যে বেশ 
কয়েকজন খোদ পশ্চিমা আবিষ্কারকও পুরস্কার 
গ্রহণ বর্জন করেছে অতীতে । তাদের অভিযোগ, 
প্রতিষ্ঠানটি তার কালচারাল ফ্যারেম থেকে বেরিয়ে 
এসেছে, পরিণত হয়েছে প্রথম শ্রেণীর এক 
পলিটিক্যাল এওয়ার্ডে । 

চেয়ারম্যান “ওলি ড্যানবোল্ট মিউস" এ পুরস্কারকে 
পৃথিবীর সব চেয়ে বেশি মূল্যবান এবং খ্যাতির 
করেন । আর ইহুদি নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় এ প্রসঙ্গে 
ফলাও করে প্রচারের সুবাদে পৃথিবী জুড়ে তাই 
মনে করা হয় । তিনি মনে করেন, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত 


আগস্ট'১২ 


স।ম।কা।লী।ন 
বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে 
একনিষ্ঠ 


পুরস্কারের বিরাট অংশ উঠেছে পশ্চিমাদের 
হাতে । কারণ তাদের গবেষণা উন্নত এবং দক্ষতা 
চমকে দেয়ার মত | তবে এসব স্ততির মাঝেও 
জনৈক ইসরাইলী লেখক বলতে দ্বিধা করেন নি, 
বিভিন্ন শাখায় এ যাবত প্রদত্ত নোবেল পুরস্কারের 
চতুর্থাংশ লাভ করেছে ইহুদি পন্ডিতগণ | ফলে 


নোবেল পুরস্কার নিয়ন্ত্রণে যায়নিস্ট 
ঘনিভূত হয়েছে । 


ফিরে দেখা 

সময়টা ছিল ১৯০০ ইংরেজি সাল । নোবেল 
পুরস্কারের যাত্রা সুচিত হয় একটি উইল থেকেই । 
বিশ্ব মানবতার জন্য ক্ষতিকর ডায়নামাইট 
আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল মৃত্যুর পূর্বে উইল 
করে গেলেন, তার রেখে যাওয়া সম্পদ যা 
তখনকার সুইডিশ মুদ্রায় ৩৪ মিলিয়ন ছিল তার 


সবটুকুই ব্যাংকে ইনভেস্ট করা হোক এবং তার 
লভ্যাংশ থেকে প্রতি বছর সেসব আবিষ্কারক ও 
গবেষকদেরকে পুরস্কার ও সম্মাননা দেয়া হোক 
যারা মানবতার স্বার্থে নিরন্তর নিয়োজিত । হয়ত: 
এভাবে তিনি মানবতার প্রতি কৃত অপরাধের 
জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে চান । যখন নোবেল স্বীয় 
অসিয়তনামা লিখছিলেন তখন সুইডেন ও নরওয়ে 
এক রাষ্ট্র ছিল । পরবর্তীতে তা দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত 
হয়ে গেলে নরওয়ে উত্তরাঞ্চলীয় রাষ্ট্র দুইটির 
মধ্যকার এক্যের এতিহাসিক স্বাক্ষরস্বরূপ নোবেল 
শান্তি পুরস্কারের এতিহ্যটি ধরে রাখে । 

উল্লেখ্য, প্রতি বৃছর ডিসেম্বরের দশ তারিখ 
সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে (969০1080117) 
সুইডিশ একাডেমী কর্তৃক অর্থনীতি, রসায়ন, 
পদার্থ, চিকিৎসা ও সাহিত্য বিষয়ে বিজয়ীদের 
মাঝে মূল নোবেল পুরস্কার বিতরণ করা হয় । এ 
বিশালাকারে জাকঝমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয়। এতে উপস্থিত হন সুইডেনের রাজা 
ষোড়শ কার্ল গোস্তাফ ও তার স্ত্রী রাণী 
সিলভিয়াসহ সুইডেন ও ইউরোপের ভিআইপি 
ব্যক্তিবর্গ | সারা বিশ্ব থেকে তিন শ' জন নির্বাচিত 
ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আন্তর্জাতিক এ 
আসরে । আর এদিকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারটি 
রাজধানী (05919) অসলোতে । 


নেপথ্যে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী 

পৃথিবী খ্যাত এ নোবেল পুরস্কারের জন্যে 
বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র ক্ষমতার 
অধিকারী হচ্ছে সুইডিশ একাডেমি | এ 
একাডেমির মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 
পনের জন। তারা সবাই সুইডেনের 
নাগরিক । এর মধ্যে বেশ কয়েকজন রয়েছে 
ইহুদি বংশোদ্ভুদ | বিজয়ী নির্বাচনের বেলায় এ 
গোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতা ও প্রভাব অনেককেই 
ভাবিয়ে তোলে । নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর প্রতি 
বিশেষ ঝোকের আপত্তি তোলে ইতোমধ্যে 
একাডেমির একজন সদস্য নিজের সদস্যপদ 
প্রত্যাহার করে নিয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত 
দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে ইহুদি, আমেরিকান ও 
ইউরোপিয়ান । নোবেল বিজয়ীদের তালিকায় 
আরব ও মুসলিম গবেষকদের অংশ নিতান্ত 
সীমিত । অথচ প্রত্যেক বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
থাকেন । 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্মর্তব্য, ১৯০৩ সালে প্রথম 
ওপন্যাসিক সালমা লাগারলোভ । তার 
উপন্যাসের বিষয় ছিল প্রতিশ্রুত ভূমি তথা 
ফিলিস্তিন সংক্রান্ত যা জবরদখল করার জন্যে 
বর্তমানে ইহুদিরা মরিয়া । এবং তিনিই সাহিত্যে 
নোবেল বিজয়ী প্রথম নারী লেখিকা । তখন 
থেকেই এ পুরস্কার যারা লাভ করে আসছে 
তাদের অধিকাংশই দেখা গেছে সেসব ইহুদি 
লেখক যারা ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাস করে 


0) আত্তার্তহীদ ৭ 


থাকেন ৷ উদাহরণস্বরূপ, ১০ অক্টোবর ২০০২ 
সালে সুইডিশ একাডেমি সাহিত্যে নোবেল 
পুরস্কারের জন্যে যার নামটি ঘোষণা করল তিনি 
ক্যারতিশ* । তার বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে তিনি 
ন্যাৎসী বাহিনীর সেনা কারাগারসমূহের বিরুদ্ধে 
চ্যালেঞ্জ করে লেখালেখি করেন ৷ ইহুদিদের যম 
অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
লিখিত তার অন্যতম সাহিত্যকর্ম হচ্ছে 
“ডেস্টিনি” ৷ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে । 
এতে ক্যারতিশ এমন এক লোকের জীবনালেখ্য 
চিত্রায়িত করেন যাকে ন্যাৎসী সেনা সেলে আটক 
করে রাখা হয়েছিল। কারা জীবনের বিভিন্ন 
পর্যায়ে তার উপর বয়ে যাওয়া ন্যাৎসী বরবরতার 
কাহিনীকে লেখক এখানে অত্যন্ত লোমহ্র্ষকভাবে 
ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । উপান্যাসটি 
ইহুদি সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং 
তা ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়৷ ইহুদিবাদের 
পক্ষে লেখা ক্যারতিশের আরেকটি উল্লেখযোগ্য 
লেখা হচেছ “সেই শিশুটির আত্মার শান্তি কামনায় 
যার জন্মই হয় নি এখনো" | শেষোক্ত উপান্যাসটি 
তিনি ১৯৯৯ সালে সম্পন্ন করেন । 

আ্ামরি ক্যারতিশ যখন হাঙ্গেরিতে সাংবাদিকতা 
পেশায় নিয়োজিত ছিলেন তখন থেকেই তার 
লেখালেখির মূল থিম ছিল ইহুদিবাদের পক্ষে । 
তার সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য 
ছিল হিটলারের বিরুদ্ধে ইহুদিদের অসহায়ত্বকে 
ফুটিয়ে তোলা । ইহুদিদের প্রতি হিটলারের জুলুম- 
অত্যাচার, ইহুদিদের বধ্যভূমি, বিভিন্ন 
গণকারাগারে ইহুদিদের আটকে রাখার নানা 
ধরনের ঘটনার করুণ চিত্র তোলে ধরেন তিনি । 
আর এ গুলোই ছিল নোবেল বিজয়ী নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে তার সাহিত্যকর্মের মূল আকর্ষণ । অথচ যে 
বিশাল অভিজ্ঞতার উপর ভর করে তিনি এসব 
লিখেছেন তার জন্যে তিনি সময় পেয়ে ছিলেন 
মাত্র এক বছর । উল্লেখ্য, ১৯৪৪-১৯৪৫ সালের 
মাঝামাঝি ক্যারতিশ একবছর ন্যাৎসী সেনা সেলে 
ছিলেন । যাপিত এ সময়টাকে কেন্দ্র করেই তিনি 
রচনা করেছেন বেশ কিছু বই-পুস্তক ও উপন্যাস, 
যার ছত্রে ছত্রে, পরতে পরতে তোলে ধরেন 
ইহুদিদের মজলুমিয়ত ও অসহায়ত্বকে । আর এ 
অসহায়ত্ব প্রকাশই সুইডিশ একাডেমীকে 
উিপাদিউ রোজ ভারে রর নোরের 
পুরস্কারের জন্যে তাকে মনোনীত করতে বাধ্য 
হয়েছে একাডেমি । অথচ মনোনয়ন প্রত্যাশীদের 
তালিকায় এমন অনেক গুণধর লেখক ও 
হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি লেখক ক্যারতিশের তুলনায় 
বহুগ্ডতণে উন্নত ও মানসম্পন্ন ৷ 


হলোকাস্টের পুনরোজ্জীবন 

লেখক ক্যারতিশ এমন একটি মুহূর্তে নোবেল 
পুরস্কার অর্জন করেছেন যখন যায়নিস্ট গোষ্ঠী 
ফিলিস্তিন ভূখ- থেকে গোটা একটি জাতিকে 
নির্মল করার অভিযানে আদাজল খেয়ে মাঠে 


আগস্ট'১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


নেমেছে । একটি সম্রান্ত জাতিকে জেনোসাইড 
করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের দমন-নিপীড়ন 
তারা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত । এ ক্ষেত্রে 
মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের অনেক 
রাষ্ট্রের অভিযোগ-আপত্তি কোন কিছুরই তারা 
তোয়াক্কা করছে না। ফলে বেশ কয়েকজন 
পশ্চিমা সমালোচক মন্তব্য করেছেন, এ সবের 
এতিহাসিক হলোকাস্টের স্বপ্নকে পুনরুজ্জীবিত 
করা । 

আরো লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠতৃু ও 
ইউরোপ কেন্দ্রীকতা থেকেই সুইডিশ একাডেমির 
মূলনীতি উৎসারিত হয়ে আসছে। পর্যবেক্ষকদের 
থেকে তাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নোবেল 
কর্তৃপক্ষের বিবেচনায়, পাশ্চাত্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও 
দক্ষতার মূলভিত্তি। এখানে পশ্চিমা চিন্তাবিদ 
“নেইতশা" ও মুন্টেসকো"র উক্তি বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য | তারা বলেন, মেধা তো রয়েছে 
উত্তরাধ্লে তথা পশ্চিমা দেশসমূহে আর যত সব 
মূর্খতা ও অজ্ঞতা দক্ষিণে অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বে বা 
তৃতীয় বিশ্বের রষ্ট্রপ্ুলোতে । অনেকটা সে কথার 
প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন স্বয়ং একাডেমির 
ডিরেক্টর । তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, পাশ্চাত্য 
সমাজে প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় 
বিদ্যমান যা টেকনোলজি ও সিস্টেমের ক্ষেত্রে 
উচ্চতর ডিগ্রি ও যোগ্যতা সৃষ্টিতে সক্ষম । অথচ 
এ বিশিষ্টতাটি পৃথিবীর অন্যান্য সমাজে 
অনুপস্থিত । বিশেষ করে মডার্ন সাইন্সের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যেমন- মেডিক্যাল সাইন্স, মেডিসিন, 
ফিজিক্স ইত্যাদি বিষয়ে | কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ইউরোপের এই রেনেসা সৃষ্টির পেছনে 
হাজারো মুসলিম ও আরব মেধার অসামান্য যে 
অবদান রয়েছে সে কথা নোবেল পুরস্কারের এ 
কর্ণধার বেমালুম ভুলে গেছেন । যখন দেখা যায়, 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিভিন্ন কোষ (0911) নিয়ে 
গবেষণা করার জন্যে জনৈক গবেষককে নোবেল 
পুরস্কারে ভূষিত করা হয়, অথচ সেই ড. মাজদি 
ইয়াকুবকে নোবেল বিবেচনায় আনা হচ্ছে না যিনি 
হ্খপিন্ড প্রতিস্থাপন (17981 117:2105])19101) 
ক্ষেত্রে চমৎকার অবদান রেখেছেন, স্বয়ং 
পাশ্চাত্যের বোদ্ধামহল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সাবজেন্টে 
যার অভূতপূর্ব মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে 
এবং একবাক্যে সবাই তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে 
নিয়েছেন... তখন তো এ নোবেল পুরস্কারের 
নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই । আর এ কারণেই 
নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত বেশ কয়েকজন 
বিশ্বসেরা গবেষক ও বিজ্ঞানী তাচ্ছিল্য ভরে এ 
নোবেল পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকার করেছেন । 
তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন বিজ্ঞানী বাস্টার্নাক 
ও চার্টার। তারা এ বলে অপারগতা প্রকাশ 
করেছেন যে, নোবেল পুরস্কারের জন্য যারা 
নির্বাচিত হয় তারা তাদের মেধা ও যোগ্যতার 
চাইতে নোবেল কর্ণধারদারের মন-মানসিকতা ও 
আদর্শ দ্বারাই বেশি বিবেচিত | 


সুতরাং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, যত 
যোগ্যতাই থাকুক নোবেল কর্তৃপক্ষ এ যাবত 
কোন একনিষ্ঠ ঈমানদার আরব কিংবা মুসলিম 
গবেষককে নোবেল পুরস্কারের জন্যে মনোনীত 
করেনি । হ্যা, যে কয়েকজন মুসলিম গবেষককে 
করেছে তা তাদের সেই আদর্শ বা 
আইডিয়োলজির বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই 
করেছে । বিশ্লেষকরা যদি কারণ দর্শান এ বলে 
যে, মিসরের অপার সম্ভাবনাময় মুসলিম তারুণ্য 
ও যুবসমাজকে পাশ্চাত্য স্টাইলে পুজিবাদী 
সাহিত্য দিয়ে পরিপুষ্ট করার জন্যে নাগিব 
মাহফুজকে, শেষনবী হযরত মুহাম্মদ এ্ট-এর 
আকিদা বিধ্বংসী কাদিয়ানী মতবাদে বিশ্বাসী 
পাকিস্তানের ড. আবদুস সালামকে, আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাতের চিরশত্র শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী 
হওয়ায় ইরানী লেখিকাকে আর দাদনব্যবসার 
আদি হোতা ইহুদিরা যা করতে পারেনি উচ্চহারে 
সেই সুদ ভিত্তিক লেনদেনটি গ্রামীণ ব্যাংকের 
মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ট একটি 
মুসলিম রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করার জন্যে বাংলাদেশের 
ড. মুহাম্মদ ইউনুসকে পুরস্কারস্বরূপ ইন্ুদি 
নিয়ন্ত্রিত এ নোবেল পুরস্কারটি তোলে দেয়া 
হয়েছে... তাহলে কি তাদের কথা খুব একটা 
অস্বীকার করা যাবে? যুক্তি ও বাস্তবতা কি বলে? 
* কুয়েত ভিতিক সাগ্ডাহিক আল-মুজতামা, ২৭ 
অক্টোবর ২০০৭ ও ২ এপ্রিল ২০০৮ দেনিক 
“ওকায'সহ বিভিন্ন বিদেশী পাত্রিকা অবলম্বনে 


চা এমন একটি পানীয়, যার স্বাদ কমবেশি 


সবারই জানা আছে । যারা চা পান করে না 
তারাও কোনো না কোনো দিন কৌতুহলবশত 
এমন ধারণা করা যায় । এই চা একটি চীনা 
শব্দ | সে দেশেই প্রথম পানীয়টির চা নাম দেয়া 
হয়। আমাদের দেশে ভালোবেসে কাব্যিক 
ভাষায় বলা হয় দুটি পাতা একটি কুঁড়ি । চায়ের 
নাম চীনারা দিয়েছে যেমন সত্য, পৃথিবীর প্রথম 
চা-বাগান আসামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেকথাও 
তেমনি সত্য । ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 
বিশ্বের প্রথম চা কোম্পানি আসাম টি 
কোম্পানি । বিশ্বে প্রতিদিন অন্তত একশ কোটি 
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কাজী নজরুল ইসলামের আগে আর কোনো বাঙালি সাহিত্যিক মুসলমানদের 
বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানকে এতো আবেদনময় এবং ব্যাপকভাবে 
কাব্যে ধারণ করেননি ৷ এক্ষেত্রে নজরুলের পরেও কেউ তার অবদানের 
কাছাকাছিও আসতে সক্ষম হননি । শুধু ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানাদি নয়, 
নানা এতিহাসিক বীর ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিকে নজরুল আকর্ষণীয় উপমা- 
উৎপ্রেক্ষা-রূপক-প্রতীকের সাহায্যে অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে সাহিত্যের 
আঙিনায় সগৌরবে স্থান দিয়েছেন । অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে আমরা শুধু রোজার 
ঈদ ও কোরবানীর ঈদকেই পাই না, পাই মোহররম, ফাতেহা দোয়াজদহম 
প্রভৃতিকেও | এইসব কবিতায় একদিকে ফুটে উঠেছে গভীর অধ্যাত্ম সুর, 
ইতিহাস ও এঁতিহ্যসচেতনতা, অন্যদিকে হত গৌরব পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে 
সেদিনের পরাধীন হতোদ্যম মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবির একান্তিক 
ইচ্ছা । এই কারণেই তিনি চিহ্নিত হয়েছেন বাংলার মুসলিম রেনেসার 
প্রাণপুরুষ বলে । তার অজস্র ইসলামী গান ও গজলের মধ্য দিয়েও নজরুল 
সেদিন মুসলিম রেনেসার অগ্রনায়কের কাজ করেছিলেন । সেসব গান 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পলুবাসী ও নগরবাসী, সব বাঙালি মুসলমানের মনে 
অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিলো | শুধু যে ধর্মের মূল তত্ব এবং মুসলিম 
অনুষ্ঠানসমূহের প্রাণের কথাটুকুই তিনি মুসলিম জনমানসের সামনে তুলে 
ধরলেন তাই না, তার প্রেমের গানে ইরানের সুর যোগ করে বাংলা কাব্যকে 
একটা নতুন সম্ভারে ভরে দিলেন । 

কিন্ত আজকের এই লেখায় আমি এতো সব বিষয় আনবো না । নজরুলের 
ঈদের কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে সামান্য দু" এক কথা শুধু বলবো । ঈদের 
উপর লেখা নজরুলের যেসব কবিতা ও গান আমি হাতের কাছে পেয়েছি, 
সেগুলি হলো ঈদ-মোবারক' (প্রথম পউক্তিঃ শত যোজনের কতো মরুভূমি 
গো), “কৃষকের ঈদ" (বেলাল! বেলাল! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে), 
ঈদের চাদ" (সিড়িওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ), আজ ঈদ ঈদ ঈদ 
(শহীদানদের ঈদ এলো বকরীদ), “ওরে ও নতুন ঈদের চাদ”, “এল আবার 
ঈদ, ফিরে এল আবার ঈদ", ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারত ঈদ", “শহীদী 
ঈদগাহে আজ জমায়ত ভারি, এবং “ও মন রমজানের এ রোজার শেষে 
এলো খুশির ঈদ ।' 

ঈদ বিষয়ক কবির উপরোক্ত কবিতা ও গানগুলি সব সমমানের নয়, সকল 
রচনায় ঝৌকটাও একই বিষয়ের উপর পড়েনি, যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
শব্দ ব্যবহার ও সাধারণ রচনারীতিতে একটা এক্য সুর লক্ষণীয় । প্রায় সব 
রচনাতেই মুখ্য হয়ে উঠেছে ঈদের খুশি ও আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের সুর, 
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের অবলুপ্তি ও সাম্যের উপর গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে 
শোষণ, বঞ্চনা ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ । তবে এরই 
মধ্যে আবার কোনো- কোনো কবিতায় শেষোক্ত বক্তব্যের দিকটি প্রাধান্য 


আগস্ট”১২ 


কাজী নজরুল 
ইসলামের 
ঈদের কবিতা 


কবীর চৌধুরী 


পেয়েছে, অন্যত্র প্রাধান্য পেয়েছে হৃদয়-উপচানো খুশির তরঙ্গ, অনাবিল 
উচ্ছলতা ও তারুণ্যের উদ্ভাসন | যেখানে এই আনন্দ উচ্ছলতা প্রধান হয়ে 
উঠেছে, বক্তব্যের চাইতে আবেগ-অনুভূতি যেখানে বেশী গুরুত্ব পেয়েছে, 
সেখানেই আমার বিবেচনায়, যথার্থ কাব্যরসিক অধিকতর তৃপ্তি লাভ করেন । 
এটা এজন্য নয়, যে বক্তব্যের আবেদন কম এবং এজন্য যে ভাষা, ছন্দের 
কারুকাজ, শব্দ নির্বাচন, চিত্রকল্পের মাধুর্য ও ধ্বনির সুষমা ওই সব কবিতায় 
বেশী তাৎপর্ষময়, উদ্ভাবনশীল ও হৃদয়গ্রাহী । 

১৩৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত কবির “জিজ্জীর” কাব্যগ্রন্থভূক্ত “ঈদ মোবারক' 
কবিতার তৃতীয় স্তবকটি লক্ষ্য করুণঃ 

ও গো কাল সাঁঝে দ্বিতীয়া চাদের ইশারা কোন 

মুজ্দা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন! 

আশাবরী সুরে ঝুরে সানাই । 

আতর সুবাসে কাতর হলো গো পাথর-দিল, 

দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা- নাই দলিল, 

কুবলিয়াতের নাই বালাই । 

গোটা কবিতা জুড়েই এই রকম বন্ধনহীন ক্ফুর্তির আবেগ । সাকী, জাম, 
লায়লী-কায়েস, শিরী-ফরহাদকে এনে নজরুল বাংলা ভাষায় ঈদের কবিতায় 
নতুন মাত্রিকতা যোগ করলেন । কিন্তু তাই বলে তার সমগ্র সাহিত্যকর্মের 
সর্বপ্রধান যে সুর, মানবতাবাদের যে জয়-ঘোষণা, সাম্য-মুক্তি-ভ্রাতৃত্বের যে 
বাণী, তাও তিনি বিস্মৃত হননি । তাই, হৃদয়ের উচ্ছাস সমৃদ্ধ এই 
কবিতাতেও নজরুলকে বলতে শুনি: 

নাই বড় ছোট-সকল মানুষ এক সমান, 

রাজা প্রজা নয় কারো কেহ । 

কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়? 

সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায় 

ইসলামে সন্দেহ । 

একই ধারা আমরা লক্ষ্য করি, “ও মন রমজানের এ রোজার শেষে এল 
খুশির ঈদ", “এল আবার ঈদ ফিরে এল আবার ঈদ" প্রভৃতি গান । এসব 
রচনায় শব্দ ও ছন্দ নিয়ে কবি যেন খেলায় মেতেছেন, ঈষৎ প্রগলভতা যেন 
আছে এখানে, কিন্তু ঈদের আনন্দঘন পরিবেশে তা চমতকার সুসমঞ্জস | 
শেষের গানটির কয়েক চরণ নিম্নরূপঃ 

ঈদ এসেছে দুনিয়াতে শিরণী বেহেশতী, 

জাকাত দেবো ভোগ-বিলাস, আজ গোস্বা 

বদমত্তি, 

প্রাণের তশতরীতে ভরে বিলাব তোহিদ । 

চলো ঈদগাহে । 


0) আত্তার্তহীদ ৯ 
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শ ও সব ধ্বনি এবং ই-রুস্ব উচ্চারণকে কবি যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা 
আমাদের মুগ্ধ বিস্মিত করে । এই গানে শোষিত বঞ্চিতের কোনো উল্লেখ 
নেই, কিন্তু তা সুস্পষ্টভাবে আছে সর্বজনপ্রিয় “ও মন রমজানের এ রোজার 
শেষে এল খুশির ঈদ" গানটিতে | ওই গানে তিনি স্মরণ না করে পারেননি 
তাদের, যারা জীবনভর রোজা রাখে, যারা নিত-উপবাসী | এবং এই খুশির 
গানের শেষ দু'টি চরণে বিষণ্ন গভীরতা আমরা লক্ষ্য করি ওই নিত 
উপবাসীদের উদ্দেশ্য করে যখন তিনি বলেন, 

তোরে মারল ছুঁড়ে জীবন জুড়ে ইট পাথর যারা 

সেই পাথর দিয়ে তোলরে গড়ে প্রেমেরি মসজিদ | 

তবে শোষিত বঞ্চিতের পক্ষে নজরুলের যে- প্রতিবাদী উচ্চারণ এবং 
আন্তর্জাতিকভাবে মেহনতি মানুষের পক্ষে নজরুলের যে, বৈপ্লবিক অবস্থান 
ঈদের চাদ", ঈদজ্জোহার তাকবীর শোন” এবং “বক্রীদ* প্রভৃতি কবিতায় । 
এই কবিতাগুলিতে ধর্মের নামে ভন্ডামি ও ধর্মের নিছক অনুষ্ঠানিকতার 
বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ তীব্রভাবে ঝলসে উঠেছে। 

'কৃষকের ঈদ" কবিতায় নজরুল লিখেছেনঃ 

জরীর পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা, 

এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা? 

নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে 

অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল বুকে! 

হায় তোতাপাখী, শক্তি দিতে কি পেরেছ একটু খানি? 

কৃষক যখন দুর্বল, ক্ষুধার্ত, শক্তিহীন, সে যখন তীর-খাওয়া বুক আর খণে 
বাধা শির নিয়ে ধুকতে-ধুকতে ঈদগাহে চলেছে তখন কবি আর ঈদের মধ্যে 
কোনো আনন্দ দেখেন না । তিনি অপেক্ষা করে থাকবেন মহান শক্তিসাধকের 
জন্য, যিনি কৃষককে জাগিয়ে তুলবেন এবং তখনি, কবি বলেছেন, 

রোজা ইফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে । 

ঈদের চাদ" কবিতায় বৈপ্রবিক সংগ্রামী উচ্চারণ আরো স্পষ্ট, আরো 
ক্ষুরধার । নির্যাতিত জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধনের কথাও এখানে 
দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত: 

জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রীশ্চান কি মুসলমান । 


জুলুমের জিন্দাকে জনগণে আজাদ করিতে চাই । 
ঈদের এই কবিতায় নজরুল শোষক-ধনীর ঘর থেকে নির্যাতিত-বঞ্চিতের 
অধিকার ছিনিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেঃ 


যার ঘরে ধনরত্ব জমানো আছে, 

ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে । 

এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তার হুকুম, 

কেন মোরা ক্ষুধা তৃষ্তায় মরিব, সহিব এই জুলুম । 

এই রকম ডাকাতি সৃষ্টিকর্তার অনুমোদনসিদ্ধ | 

ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো 

বাক্সের চাবি, 

আমাদের নহে, আল্লার দেওয়া ইহা 

আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত কপট ধার্মিকের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র বক্তব্য: 
অন্তরে ভোগী, বাইরে যে যোগী, মুসলমান সে নয়, 

চোগা চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয় 1” 

ওই একই কবিতায় কবির উচ্চারণঃ 

বকরীদি চাদ করে ফরয়্যাদ, দাও দাও কোরবানী, 

আল্লারে পাওয়া যায় না, করিয়া তাহার না-ফরমানি! 

করো না আত্মপ্রতারণা আর, খেল্কা খুলিয়া ফেল । 

নজরুলকে বাংলার মুসলিম রেনেসার প্রাণপুরুষ বলা হয়েছিলো, সেকথা 
আগে উল্লেখ করেছি । রেনেসার একটা প্রধান ধর্ম হলো কুসংস্কার, ভন্ডামি, 


আগস্ট”১২ 


গৌড়ামি, নিষ্প্রাণ গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতা ও সকল প্রকার সন্কীর্ণতাকে 
আক্রমণ করে তার জায়গায় সত্য, ন্যায়, উদার মানবিকতা ও চিন্তার 
স্বাধীনতার জয় ঘোষণা করা । নজরুল দেখলেন যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম 
সমাজ গতানুগতিক আচারের বেড়াজালে ধরা পড়ে আছে, কল্যাণমুখী বাস্তব 
কর্মকাণ্ড উপেক্ষা করে তা এখন শুধু কতিপয় প্রাণহীন নিয়ম পালনে তৎপর । 
কবির বহু ইসলামী গান ও কবিতায় এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্ধপের ক্ষুরধার 
তরবারি বারবার ঝলসে উঠেছে । ঈদের কবিতাগুলিতেও আমরা তার পরিচয় 
পাই । 

তা ছাড়াও অজন্র কবিতায় নজরুল বারবার একটা জিনিসের উপর জোর 
দিয়েছেন । কোনো আচার-অনুষ্ঠানই অন্তরের সত্যের চাইতে বড়ো নয় । 
আল্লাহকে পাবার জ ন্য যোগী বা দরবেশ সাজার প্রয়োজন নেই । নিজের 
এই তোর মন্দির মসজিদ 

এই তোর কাশী বৃন্দাবন, 

আপন পানে ফিরে চল, 

কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন! 

এই তোর মক্কা-মদিনা, 

জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয় || 

একই কথা তিনি বলেছেন তার বিখ্যাত “সাম্যবাদী কবিতায়ও: 

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, 

বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা, কাবা-ভবন, 

মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়, 

এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয় । 

হৃদয়কে মূল্য না দিয়ে, পেটে-পিঠে আর কীধে-মগজে পুথি ও 
কবিতায়: 

তাহারা খোদার খোদ “প্রাইভেট সেক্রেটারী” তা নয়! 

এই কবিতাগুলিতে নজরুল কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, মক্কা, মদিনা, বুদ্ধ-গয়া, 
জেরুজালেম প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র মানবসভ্যতা ও 
এতিহ্যের এক মহান উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে দীড় করিয়েছেন ৷ তবে 
বাঙালি কবি হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই তাকে সবচাইতে বেশী আকর্ষণ 
এতিহ্য এবং তার নিকটতম প্রতিবেশী সম্প্রদায় তথা হিন্দু সমাজের 
সামাজিক-এতিহাসিক-ধরীয়ি এতিহ্য এবং এই একটি ক্ষেত্রে হিন্দু- 
মুসলমানের যুগ এতিহ্যের ধারকরূপে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে নজরুলের 
চাইতে বড়ো আর কেউ নেই । 

“রাঙা জবা” গ্রন্থের প্রায় “একশ” গানে নজরুল হিন্দুর দেবী শ্যামা মায়ের 
চরণে হৃদয়ের অর্ঘ্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন | “দেবীস্ততি'-তে আমরা 
নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলী । এসব রচনায় পৌন্তলিকতার প্রকাশ খুজতে গেলে তা 
হবে চরম মুর্খতা ৷ কবির হৃদয়াবেগ এসব কবিতায় প্রতীককে অবলম্বন করে 
উৎসারিত হয়েছে, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তা নেচে উঠেছে । প্রচলিত অর্থে 
আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনে যে ধর্মপালন করা হয় তার সঙ্গে 
এর কিছুমাত্র যোগ নেই | নজরুলের ইসলামী কবিতা ও গানের মতো 
এইসব রচনাতেও কোথাও আছে মানবতার জয়গান, কোথাও ধর্মের মোহের 
বিরুদ্ধে উদাত্ত উচ্চারণ, কোথাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তির উদ্বোধনের জন্য 
প্রার্থনা ৷ যেমন- “রাঙা জবা” গ্রন্থের ৯৫ নম্বর গানে আছে, 

যেথা দেবী শক্তি-নারী 

অপমান সহে, 

গ্লানিকর হানাহানি চলে 

ধর্মের মোহে । 

হানো সংঘাত অভিসম্পাত 

সেথা নিরন্তর | | 


) আত্তার্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 


“দেবীস্ততি'-র মহালক্ষ্মী অংশে আছে, 

রাপ দাও, জয় দীও, যশ দাও, মান দাও, 

দেবতা কর ভীরু মানবে | 

শক্তি বিভব দাও, দাও মা আলোক, 

দুঃখ দারিদ্র্য অবগত হোক, 

জীবে জীবে হিংসা এই সংশয় দূর হোক 

পোহাক এই দুর্যোগ রাত্রি । 

স্পষ্টতই এসব কবিতার আবেদন কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের কাছে নয়, 
সর্বমানবতার কাছে । যে প্রতীককে আশ্রয় করে কবির আবেগ অনুভূতি ও 
বক্তব্য এসব কবিতায় প্রকাশ লাভ করেছে তার ফলে হয়তো হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীদের হৃদয়ে তা দ্রুততর ও অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে আলোড়ন তুলতে 
পারে, এই পর্যন্ত, এর বেশি কিছু নয় । তাই এ ধারার কয়েকটি কবিতায় 
নজরুলের শব্দ ব্যবহার ও ছন্দ নির্মাণের বৈশিষ্ট্যও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । “দেবীস্তৃতি'র মহাখালী অংশের নিয়োক্ত চরণ ক'টি লক্ষ্য করুন, 
নীল জ্যোতির্ময়ী অসীম তিমির-কুন্তলা মা গো, 

আসন্ন প্রলয়পয়োধির উধ্র্বে দেখা দাও, জাগো | 

দশ পায়ে দশ দিকে আঘাত হানো, 

দশ হাতে দশবিধ আযুধ আনো; 

দশ-মুখ কমলে অভয়বাণী 

শোনাও আর্তজনে বিপদবারিণী || 

উল্লিখিত কবিতাগুলি এবং ঈদের বিষয়সহ ইসলামী অনুষঙ্গ নিয়ে লেখা 
নজরুলের কবিতাবলী অবশ্য সব সমান উচ্চমানের নয় । প্রত্যেক কবির 
ক্ষেত্রেই একথা সত্য ৷ মাঝে মাঝে নজরুল একটু বেশী উচ্চকক্ত, একটু 
বেশী প্রচারধর্মী । কবি এ সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন না, কিন্তু চারদিকের 
নামে অধর্ম তাকে অস্থির ও চঞ্চল করে তুলতো | এজন্যই তার রচনায় 
মানের উ্থান-পতন ও অসমতা । কিন্তু এসত্রেও তার সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে 
একটা মৌলিক এক্যবদ্ধ সুর নিরন্তর অনুরণিত | এর মূলে যা কাজ করেছে 
তা নজরুলের নিজের উক্তিতেই অসামান্য সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে । তিনি 
বলেছেন, 

আমি পরম আত্মবিশ্বাসী । আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে 
অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামোদ করি নাই, 
প্রশংসার ও প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পৌ ধরি নাই, আমি শুধু রাজার 
জন্য ঘরে-বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্কুনা, আঘাত, আমার উপর পর্যাপ্ত 
পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে আপন 
ভগবানকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম উপলব্ধিকে বিক্রয় 
করি নাই, নিজের সাধনালনধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা 
আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আতা 
যে সত্যদ্রষ্টা ঝষির আত্মা । 

নজরুলের এই উক্তি আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে | এবং আমরা 
বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে তার ঈদের কবিতাগুলিতেও আমরা প্রধানত 
একজন মুসলমান কবিকে পাই না, আমরা খুঁজে পাই এক সত্যদ্রষ্টা ঝষির 
আত্মাকে, সেই কবিকে যিনি মুসলমান বা হিন্দুর কবি নন, এমনকি কেবল 
বাঙালির কবিও নন, যিনি শুধু কবি, তারপর পূর্ণ যতি । 


বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিত করছ্ন / 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ 
প্রকাশিত হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় 
মাস পূর্বে পৌছাতে হবে । 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য- 
সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, 
রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে 
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 

€ লেখা /১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে 
লিখতে হবে । কোন ক্ষেত্রে £৬-4 সাইজের ছোট চিরকুট 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে 
মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 
প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের 
নাম-ঠিকানা ও ফোন নাম্বার উন্নেখ করে পাঠাতে হবে । 
ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান 
রীতি অনুরসণ করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা 
সংশোধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সৃত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- 
আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ও 
২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: ৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় 
যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য ৷ লেখা 
মনোনীত হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই 
ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর অমনোনীত লেখা 
ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ 
নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা হয় । 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে 
পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত 
রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা 
ও সৌজন্য পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ 
আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও 
তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


সালাম 
সমাজে শান্তি- 

সম্প্রীতির 
আলো ছড়ায় 


হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


মুসলমানদের মধ্যে একজনের সাথে অপরজনের 
সাক্ষাৎ হলে যে বাক্য দ্বারা পারস্পরিক সম্ভাষন 
জানানোর রীতি রয়েছে তাহলো সালাম তথা 
'আসসালামু আলাইকুম " এর অর্থ: আপনার- 
আপনাদের ওপর শান্তি বর্ধিত হোক । মানুষ 
যেহেতু সামাজিক জীব, সেহেতু সামাজিক বন্ধন 
ও ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখার জন্য ইসলাম একে 
অপরের প্রতি সম্ভাষন জানানোর এমন চমকপ্রদ 
বাক্য ও পদ্ধতি শিখিয়েছে যা অপরিচিত মানুষের 
সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়; আর পরিচিত ব্যক্তির 
সম্পর্ককে করে অধিকতর সুদৃঢ় । শুধু তাই নয়; 
ইসলামের এই অভিবাদন পদ্ধতি পারস্পরিক 
মনোমালিন্য ও শক্রতার মনোভাব দূর করে 
সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। সর্বোপরী 
ইসলামের রীতি মোতাবেক পারস্পরিক যে 
সালাম বিনিময় হয় তা গতাণুগতিক ও 
অন্তঃ্সারশুণ্য কোন অভিবাদনসূলভ বাক্য নয়; 
বরং এটি হচ্ছে একে অপরের জন্য শান্তি ও 
নিরাপত্তা কামনায় একটি বিশেষ দু'আ । যাতে 
রয়েছে আল্লাহপাকের নিকট অফুরন্ত রহমত ও 


বরকতের অনন্য আবেদন । 
সালামের গুরুত্ 
টানা? 


85529 লা 
'হে, নবী! আমার আয়াতের ওপর ঈমান রাখে 
এমন লোকেরা যখন আপনার দরবারে আগমন 
করে তখন আপনি তাদেরকে “সালামুন 
আলাইকুম" বলুন 1” 
এ আয়াতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ্্-কে 
সম্বোধন করে উম্মতকে এ মৌলিক শিক্ষা দেয়া 
হয়েছে, যখন এক মুসলমান অপর মুসলমানের 
সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন উভয়েই বন্ধুত্ব ও 
আনন্দাবেগ প্রকাশ করবে একে অন্যের জন্য 
শান্তি ও রহমতের দু'আর মাধ্যমে | 
রাসূল জু ইরশাদ করেন, 


আগস্ট'১২ 


(১0011585 4০০॥ ১2৮5 4৯91 154) 
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“তোমরা দয়াময় আল্লাহর ইবাদত করবে, 

করাবে । আর তাহলেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ 


করবে ২ 
নবী করীম আট আরও ইরশাদ করেন, 


০৮ 03 এ ০8 2০1 ১5-০1 গে) 191) 
০1৮ টিন পা পে ০৫ চি ০৫০ পু 1৯৩০৮ 
এ পাও লও) ১ 3০০ 25০ এ 

০ 
যখন তোমাদর মধ্যে কেউ কোন মুসলমান 
ভাইয়ের সম্মুখীন হবে, তখন সে যেন তাকে 
সালাম করে । এরপর যদি তাদের মাঝে বৃক্ষ, 


প্রাচীর কিংবা পাথরের আড়াল পড়ে যাওয়ার পর 
পুনঃরায় সাক্ষাৎ হয়, তখনও যেন আবার সালাম 


সালামের ফযীলত 
রাসূল উ ইরশাদ করেন, 
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পপ ৫ 


১১2 ৩৪ 


গাডিগলাতভান রন জার 
আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে, আর যে 
ব্যক্তি বলবে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুন্লাহ তার আমলনামায় বিশটি নেকী লেখা 
হবে। আর যে ব্যক্তি আস্সালামু আলাইকুম 
ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলবে তার 
আমলনামায় ত্রিশটি নেকী লেখা হবে |” 
অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 

4০ ৮9৩ ০ 54 ০” রা ৩) 
'সেই ব্যক্তি আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী, যে 
৮855 
৬ রনি 5858 
এ্দ৮-কেও তিনি আগে সালাম দিতেন । 
এখন অনেকে সালাম নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে 
থাকে । দিতে অভ্যস্ত নয়। তারা বয়সে বা 
মনে করে । অথচ পূর্বোক্ত হাদীস শরীফ থেকে 
প্রতীয়মান হয় যে সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে ছোট- 
বড়, ধনী-গরীব কোন ভেদাভেদ নেই । সমগ্র 
ডি 
সর্বাথে সালাম দিয়ে সে শিক্ষাই দিয়েছেন 
আমাদেরকে | না বিনিময়ে কৃপণ ব্যক্তি 


8 ৪ + ৫৬৮ 
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০ 


'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃপণ ওই ব্যক্তি যে 
সালাম দেওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করে ।” 


সামগ্রিক জীবনে সালামের প্রভাব 
অহংকার, শক্রতা ও বিদ্বেষ এবং বিচ্ছেদের 
কালো ছায়ায় আজ পৃথিবীটা অন্ধকারচ্ছন । 
সালামের প্রসারের মাধ্যমেই এই কালো ছায়া 
অপসারণ করে সমাজকে শান্তি-সম্প্রীতির 
আলোয় উদ্ভাসিত করা সম্ভব । কারণ সালাম 
ভালোবাসা সৃষ্টি করে । রাসূল ঞ্ুঞ্ন ইরশাদ করেন, 
“তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাবে । যাতে 
তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পায় ।' [তাবারানী] 
অনুরূপভাবে সালাম অহংকার দূর করে । রাসূল 
টু ইরশাদ করেন, 

(শি 02 0৯:40 ৯৩) 
“যে ব্যক্তি আগে সালাম করে সে অহং 
মুক্ত । 
5555 
'কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের যর 
সাথে তিন দিন সম্পর্ক ছিন করে থাকা-হালাল 
নয় । অবস্থা এই দাড়ায় যে, তাদের দু'জনের 
সাক্ষাৎ হলে একজন একদিকে এবং অপরজন 
আর এক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় ৷ (এ অবস্থায়) 
তাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে আগে সালাম 
দেয় ।' 
এভাবে ইসলাম সালামের মাধ্যমে সম্প্রীতি 
স্থাপনের তাগিদ দিয়েছে । 


সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া সুন্নাত 
একজন মুসলমানের সাথে আরেকজন মুসলমানের 
সাক্ষাৎ হলে প্রথমেই আস্সালামু আলাইকুম" 
বলে সম্ভাষণ জানানো ইসলামের বিধান । এতে 
করে পরস্পরের মাঝে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি 
হয় । রাসূল গ্ঞ্ ইরশাদ করেন, 

“যখন কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন 
তাকে সালাম করবে 1” 


অন্যের ঘরে প্রবেশে অনুমতি নেওয়া ও 
সালাম দেওয়া আল্লাহর নির্দেশ 
সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে একে অপরের 
বাড়ি-ঘরে যেতে হয়। আর এজন্য বাড়ির 
অধিবাসীর অনুমতি লাভ অবশ্যই জরুরি । 
অন্যথায় পারস্পরিক অনাস্থা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি 
হয় । যা সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার কারণ 
হয়ে দীড়ায়। তাই অন্যের বাড়িতে প্রবেশের 
স্বার্থে সালাম প্রদানের মাধ্যমে অনুমতি নেওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম । আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন, 
20 820 252205 রি ৫০0 
৩৫৮৫৫ ৫৫ 822০, 92৫2 
'হে মুমিনগণ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের 
ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করোনা যতক্ষণ 
পর্যন্ত না এ ঘরের অধিবাসীর সম্মতি লাভ করবে 


)॥ আত্তার্তহীদ ১ 


ধরর্ম।_-।দ।র্শ।ন 


এবং তাদেরকে সালাম দেবে । এটিই তোমাদের 
জন্য উত্তম । এসব বলা হয় যাতে তোমরা 
উপদেশ গ্রহণ কর |” 


প্রতি তাগিদ 

সকলেই পরিবারের সদস্যদের সাথে মায়া- 
মমতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চাই | কামনা করে 
পরিবারের জন্য শান্তি-কল্যাণ ও বরকত | আর 
পারিবারিক বন্ধন সুসংহতকরণ এবং পরস্পরের 
জন্য রহমত ও বরকত কামনা করার উৎকৃষ্টপন্থা 
হল সালাম । এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, 
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(১০৯৬০ 
'তোমরা যখন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন 
প্রদান করবে ৷ আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা দেওয়া 
সালাম উত্তম অভিবাদন বরকতময় ও পবিত্র 15 
একদিন রাসূল ক্রু হযরত আনাস ইবনে মালিক 
্৮-কে বললেন, 


৪35৩0 6৬- 14) 

(455 10195 এত 
হে বৎস! যখন তুমি তোমার ঘরে পরিবার- 
পরিজনের নিকট প্রবেশ করবে, তখন তুমি সালাম 


করবে । এতে তোমার ও তোমার পরিবারের 
সকলের জন্য বরকত নিহিত রয়েছে 1১, 


সালাম দিয়ে মজলিসে যোগদান এবং 
মজলিস থেকে বিদায় গ্রহণের প্রতি প্রেরণা 
কোন সভা-মজলিস, অনুষ্ঠানে যোগদান ও বিদায় 
নেওয়ার সময় সালাম দেওয়া ভদ্রতা ও 
সৌজন্যের পরিচায়ক । এতে করে সামাজিক 
সম্প্রীতির বন্ধন অধিকতর সুদৃঢ় হয় । এ বিষয়ে 
রাসূল ক্র ইরশাদ করেন, 

“তোমাদের কেউ কোন মজলিসে এলে সে যেন 
সালাম দেয় । এরপর সে মজলিস ত্যাগ করতে 
চাইলেও যেন সালাম দিয়ে চলে যায় |" [সুনানে আবু 
দাউদ ও তিরমিযী] 

চিঠিপত্রের প্রারভে সালাম দেওয়া সুন্নাত 
চিঠিপত্রের মাধ্যমে কুশলাদী বিনিময় ও 
প্রয়োজনীয় খবরাখবর প্রেরণ করার রীতি অতি 
প্রাচীন । এক্ষেত্রেও সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক 
কল্যাণ কামনা করা যায় । রাসূল শ্ঞ্জ সেই আদর্শ 
আমাদের জন্য রেখে গেছেন । তিনি রোম সম্রাট 
হিরাক্রিয়াসের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত 
সম্বলিত চিঠিতে সালাম দিয়েছিলেন । যার ভাষা 
ছিল, “সালামুন আলা মানিত্তাবাআল হুদা” অর্থ্যাৎ 
যে ব্যক্তি হেদায়তের অনুসরণ করবে তার প্রতি 
সালাম তথা শান্তি বর্ষিত হোক । 
মোবাইল ফোনে সালাম 
তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষের সুবাদে এখন মোবাইল 
কিংবা টেলিফোনেই প্রায় পরস্পর আলোচনা হয়ে 
থাকে । এক্ষেত্রেও আগে সালাম দিয়ে আলাপ 


আগস্ট'১২ 


শুরু করা উত্তম ৷ কারণ সালামের আগে কথা বলা 
সুন্নাত পরিপন্থী । এসম্পর্কে রাসূল ৬ ইরশাদ 
করেন, 
১1 0 ১০৭) 

কথা বলার আগেই সালাম করতে হয় ২ 
কিন্তু এখন মোবাইল বা টেলিফোনে যোগাযোগের 
সময় হ্যালো বলার পর সালাম দেওয়া বা 
একেবারেই সালাম না দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। আসুন! এ প্রবণতা পরিহার করে 
সালামের পর আলোচনা শুরু করতে অভ্যস্ত হই । 


সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব 

সালাম দেওয়া সুন্নাত আর তার জবাব দেওয়া 
তথা “ওয়া আলাইকুমুস্‌ সালাম' বলা ওয়াজিব । 
সালামের জবাব না দিলে বা বিকৃত উচ্চারণ ও 
ভঙ্গিতে জবাব দিলে উভয় অবস্থায় গুনাহ হবে । 
অথচ অনেকে সালামের জবাব না দিয়ে একেবারে 
চুপ থাকে, আবার অনেকে জবাব দেয় অত্যন্ত 
বিকৃত ও দায়সারা ভাবে । কেউ কেউ সালামের 
জবাবের ক্ষেত্রে সালাম শব্দটিও উচ্চারণ না করে 
শুধুমাত্র হ্যা” ইত্যাদি বলে অথবা মাথা নেড়ে 
দায়িত্ব শেষ করে। একটি ওয়াজিব হুকুমের 
ক্ষেত্রে এমন প্রবণতা অত্যন্ত দুঃখজনক । 
বিশুদ্ধ উচ্চারণে সালাম দেওয়া জরুরি 
“আসসালামু আলাইকুম” হলো সালামের শুদ্ধ 
উচ্চারণ । এভাবে বিশুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারণ 
করে সালাম দিলেই এর উদ্দেশ্য সফল হবে । 
তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণে সুন্নাত মোতাবেক সালামের 
আদান-প্রদানে যত্ববান হওয়া একান্ত জরুরি | 


সালামের প্রচলিত ভুল উচ্চারণ বর্জন করা 
চাই 

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে 
সালামের অনেক ভূল উচ্চারণের প্রচলন দেখা 
যায়। যেমন- সালামালাইকুম, সালামু- 


আলাইকুম, আসলামু আলাইকুম ইত্যাদি । এরকম 
যেনতেনভাবে সালাম দিয়ে তথাকথিত 


সামাজিকতা রক্ষা হলেও সালামের মৌলিক 
উদ্দেশ্য রহমত ও বরকত হাসিল হবেনা | 
রাসূল ধ্রঙ্-এর পবিত্র সুন্নাত সালামের ক্ষেত্রে 
যাবতীয় ভূল উচ্চারণ বর্জন করা উচিৎ । এজন্য 
সালামের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখার বিকল্প নেই । 
সালাম বিনিময় সম্পর্কিত আদব 

১. অন্য কথা না বলে আগে সালাম দেওয়া । 
এটিই উত্তম | ২. পথচারীকে আরোহী ব্যক্তি, 
দাড়ানো ব্যক্তিকে পথচারী, অবস্থানকারীকে 


আগন্তুক, অধিক সংখ্যক কে কমসংখ্যক এবং 


অধিক বয়সীকে কম বয়সী কর্তৃক আগে সালাম 
দেওয়া উত্তম | ৩. একাধিক ব্যক্তি সম্মিলিত ভাবে 
অবস্থানকালে ততমধ্য থেকে একজন সালাম দিলে 
সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে । ৪. 
সম্মিলিতভাবে অবস্থানরতদের উদ্দেশ্যে সালাম 
দিলে তত্মধ্য থেকে একজন জবাব দিলে সকলের 
পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে । ৫&. সালামের 
জবাব সালাম দাতাকে শুনিয়ে দেওয়া | ৬. সালাম 


বিনিময়কালে হাত কপালে না ঠেকানো এবং মাথা 
না ঝুকানো। ৭. খালিঘরে প্রবেশকালে 
“আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল বাইত' 
পড়া । ৮. যে সভা-সমাবেশে মুসলিম ও ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীর সম্মিলিত উপস্থিতি থাকে সেখানে 
হুদা বলা । 

যেসব অবস্থায় সালাম দেওয়া বৈধ নয় 

১. নামাজরত অবস্থায় । ২. কুরআন শরীফ 
তিলাওয়াতরত অবস্থায় । ৩. যিকির-আযকারে 
মশগুল অবস্থায় । ৩. ওয়াজ-নছীহত করার 
সময় । ৪. জুমার খুতবা দেওয়ার সময় | ৫. মুখে 
খাবার থাকা অবস্থায় । ৬. মলমুত্র ত্যাগ করা 
অবস্থায় । 

আসুন! সালামের প্রসার ঘটিয়ে অহংকার, বিদ্বেষ 
ও বিবাদমুক্ত, সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সমাজ 
বিনির্মাণে সচেষ্ট হই । 


লেখক: যুগু সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার ইসলামী 
সাহিত্য ও গবেষণা পরিষদ 


+ আল-কুরআন, সরা আল-আনআম, ৬:৫৪ 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিডল কবীর _ আস- 
সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, খ. ৪, পৃ. ২৮৭, হাদীস: 
১৮৫৫, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (ন্ট থেকে 
বর্ণিত 

ও (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, 
হাদীস: ৫২০০, (খ) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩১৯, হাদীস: ৪৬৫০ (২৩), 
হযরত আবু হুরাইরা এ থেকে বর্ণিত 
৪ আত-তাবারানী, আাল- য'জায়ল কবীর, মাকতাবাতু 
ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. ৭৫, 
হাদীস: ৫৫৬৩, হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ এট 
থেকে বর্ণিত 

« আবু দাউদ, গ্রাগুভ, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, হাদীস: 
৫১৯৭, হযরত আবু উমামা রক থেকে বর্ণিত 

* আত-তাবারানী, আল-স্ব'জামুল আাওসাত, দারুল 
হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৫, পৃ. ৩৭১, হাদীস: 
৫৫৯১, হযরত আবু হুরাইরা কট থেকে বর্ণিত 

" আল-বায়হাকী, আল-আদাব, মুআস্সাসাতুল কুতুব 
আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৮৩, হাদীস: 
২০৬ 

” (ক) আবু দাউদ, গ্রাঙজ্ু, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, হাদীস: 
৫২০০, খে) আত-তাবরীষী, গাঁগুভ, খ. ৩, পৃ. 
১৩১৯, হাদীস: ৪৬৫০ (২৩), হযরত আবু হুরাইরা 
ঘট থেকে বর্ণিত 

* আল-কুরআন, সরা আান-নৃর, ২৪:২৭ 

* আল-কুরআন, সরা আন-নৃর, ২৪:৬১ 

*১ আত-তিরমিযী, এাগজ্ খ. ৫, পৃ. ৫৯, হাদীস: 
২৬৯৮ 

*২ (কে) আত-তিরমিযী, গ্রাঙভ, খ. ৫, পৃ. ৫৯, 
হাদীস: ২৬৯৯, খে) আত-তাবরীযী, এাওক্, খ. ৩, 
পৃ. ১৩১৯, হাদীস: ৪৬৫৩ (২৬), হযরত জাবির 
ইবনে আবদুল্লাহ কট থেকে বর্ণিত 
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রণ 
খতিবে আযম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ 
হি এ দেশে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সকল 
রাজনৈতিক শক্তির এঁক্যের বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন । 
মরহুম মাওলানার আজীবন সাধনা ছিল 
কালেমাপন্থি সব মুসলমানদের এক প্রা ফরমে 
সমবেত করা । বাংলার তন্দ্রাচ্ছনন জাতির ঘুম 
ভাঙাবার জন্য দেশের আনাচে কানাচে তিনি যে 


ইথারেইথারে ভাসছে । মাওলানা ছিদ্দিক 


আহমদের মতো সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব এ 
দেশে খুব কম জন্ম নিয়েছেন । এ দেশে অনেক 
যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি । বাজারে যে জিনিসের 
কদর নেই সে জিনিসের উৎপাদন হয় না । তেমনি 
জন্ম নেয় না। মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ লা 
ছিলেন নিংস্বার্থ রাজনীতিক, প্রতিভাধর আলিমে 
দীন ও বিপ্রবী সংস্কারক । ইসলামের কালজয়ী 
আজীবনের সাধনা । মরহুম মাওলানাকে আমাদের 
চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে স্মরণ করার মাধ্যমে 
আত্ম-বিস্মৃতির দুর্ভোগ থেকে জাতিকে মুক্তি 
দিতে হবে । 

হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ঞ্রক্-এর সাথে 
আমার পরিচয় পঞ্চাশের দশকে | তিনি সে সময় 
ঢাকার আশরাফ মনযিলে নেযামে ইসলাম পার্টি 
অফিসে থাকতেন | সবেমাত্র আমি মাদরাসার 


আগস্ট”১২ 


পড়া লেখা সমাপ্ত করেছি। সারা বিশ্বজুড়ে 
পরিলক্ষিত হয় মুসলিম জাগরণ | এ জাগরণের 
ঢেউ এসে লাগে নেযামে ইসলাম পার্টির কমীদের 
মাঝেও । আশরাফ মনযিলে নিয়মিত যাতায়তের 
সুযোগে খতিবে আযমের সাথে আমাদের মতো 
ইসলামী আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের ঘনিষ্টতা 
বৃদ্ধি পায়। তিনি বিশ্বপরিস্থিতি নিয়ে আমাদের 
সাথে খোলামেলা আলোচনা করতেন । তিনি 
ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । যেকোন 
জটিল কথাকে সহজভাবে প্রকাশ করার সক্ষমতা 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ এ্রক্ট-এর অনন্য 
বৈশিষ্ট্য | তার সমকক্ষ কোন মানুষ খুজে পাওয়া 
মুশকিল । এটা তার প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ 
কৃপা। 

অনেকে তাকে বড় মুহাদ্দিস, বিজ্ঞ রাজনীতিক ও 
তুখোড় বক্তা অভিধায় চিহ্নিত করে থাকেন । 
নিঃসন্দেহে এসব গুণ তার মধ্যে শতভাগ ছিল 
তবে আমার নিকট তিনি ছিলেন এক উচু মাপের 
সুফি । তার কথা-বার্তা, চাল-চলন ও আহার- 
বিহারে দরবেশি জীবনের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট । 
জীবনে কোন দিন কারো প্রতি জিঘাংসা মনোবৃত্তি 
চরিতার্থ করতে দেখিনি । আমরা হোটেলে খেতাম 
আর তিনি খাদিমের মাধ্যমে হোটেল থেকে খাবার 
এনে নিজের কক্ষে খেতেন । শেষ রাতে আমাদের 
ঘুম ভেঙে যেতো তার যিকির-আযকারের 
ধ্বনিতে । তার সমভিব্যাহারে বাংলাদেশের বহু 
জায়গা সফর করেছি, কখনো তাহাজ্জদ নামায 


বাদ দিতে তাকে দেখিনি । খতিবের আযমের 
মতো মূল্যবোধ আশ্রয়ী আল্লাহঅলা সুফির 
সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার কিন্তু কিছু 
আহরণ করতে পারিনি । 

১৯৬২ সালে বায়তুল মুকারমে সিরাত 


তিনি মরহুম হাজী মুহাম্মদ আকীল সাহেবের 
বাসায় উঠতেন । আমরা তিন দিনের জন্য তাকে 
দাওয়াত প্রদান করি । একদিন বাংলাদেশের 
একজন বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদ 
রাসুলুল্লাহ ঞ্রজ্-এর মিরাজের ওপর আলোচনা 
সত্য এবং তা রুহানি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। 
ইসলাম ও বিজ্ঞানে মহাকাশের যে বর্ণনা পাওয়া 
যায় তাতে সশরীরে রাসুলুল্লাহ ক্র্-এর মিরাজ 
অবিশ্বাস্য মনে হয় । একথা বলার সাথে সাথে 
শ্রোতাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও উত্তেজনা 
সৃষ্টি হয় । মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ এছ ছিলেন 
পরবর্তী বক্তা । শ্রোতাদের অনুরোধে তিনি এ 
বিষয়ে যুক্তিনির্ভর বক্তব্য রাখেন এবং প্রমাণ করে 
দেন যে, রাসুলুল্লাহ ক্র্র-এর মিরাজ সশরীরে ও 
জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল | ওই বক্তা মঞ্চে অবস্থান 
করে খতিবে আযমের পুরো বক্তব্য অভিনিবেশ- 
সহকারে শুনেন এবং মন্তব্য করেন, মাওলানার 
তত্ব ও তথ্য সঠিক; আসলে আমাদের এখনো 
অনেক কিছু শেখা বাকি রয়েছে । এ স্মৃতি এখনো 
আমার হদয়পটে জীবন্ত । 


-॥ তআত্তার্তহীদ ১৪ 
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হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ্ক্ছ-এর মতো 
নির্লোভ মানুষ আমাদের সমাজে বিরল | তাকে 
দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার মাহফিল ও ইসলামী 
সম্মেলনে ওয়ায়েয হিসেবে দীওয়াত দেয়া হত । 
তিনি দরদাম করে কোন মাহফিলে যাওয়া পছন্দ 
করতেন না। অনেকে তার এ সরলতার সুযোগ 
নিত । অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তীকে হাদিয়া 
স্বরূপ যা দিত তা তার যাওয়া-আসার খরছের 
এক চতুর্থাংশও হত না। এ রকম একটি ঘটনার 
আমি নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী ৷ ময়মনসিংহের একটি 
মাহফিলে হযরতের সাথে আমিও ছিলাম | 
মাহফিল শেষে আমরা দু'জন ঢাকা প্রত্যাবর্তনের 
উদ্দেশ্যে রেলস্টেশনে পৌছি। মাহফিল 
কর্তৃপক্ষের দেয়া হাদিয়ার প্যাকেট খুলে দেখা 
গেল ক'টি পাচ টাকার নোট, যা দিয়ে সেকেন্ড 
ক্লাশের টিকিট কেনা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, 
চলো থার্ড ক্লাসে যাই । দেখোতো এ টাকা দিয়ে 
টাকা ছিল না। পরে শহরে বসবাসরত আমার 
এক আত্মীয়ের সাথে যোগাযোগ করে টিকিটের 
ব্যবস্থা করি । এমনতরো ছিল মাওলানার সহজাত 
সারল্য । তখনকার সময় সমগ্র উপমহাদেশে 
উচ্চন্তরের অনেক বুযুর্গানে দীন ছিলেন, যাদের 
সাথে আমার পরিচিতি ছিল; তুলনামূলক বিবেচনা 
করলে দেখা যায় মেধা, পান্ডিত্য ও তাকওয়ার 
দিক দিয়ে খতিবে আযমের কোন কমতি নেই । 
একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই, বাংলাদেশের 
আলিমরা তার পূর্ণ মূল্যায়ন করেননি । 

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে আল্লামা শিবলী 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ্্-এর জীবনীগ্রন্থ 
'আল-ফারুক' যখন আমি উর্দু থেকে বাংলায় 
তরজমা করে ছাপার অক্ষরে বের করি, তা দেখে 
তিনি অত্যন্ত খুশি হন । আমাকে খবর দিয়ে এনে 
মিষ্টিমুখ করান । আসার সময় আমার পকেটে 
২০টাকা গুঁজে দিয়ে বলেন, অতিরিক্ত টাকা 
থাকলে এক হাজার দিতাম | দুআ করি, কাজ 
করে যাও । সেদিনের ঘটনা আমাকে বিশেষভাবে 
প্রণোদিত করে | তখনকার সময় আলিম-ওলামার 
মধ্যে উর্দু চর্চার প্রচলন ছিল বেশি । করাচি ও 
লাহোর থেকে যেসব উর্দু পত্রিকা আসতো আমরা 
তাই আগ্রহভরে পড়তাম । বাংলা ভাষায় উন্নত 
মাসিক পত্রিকা ছিল একেবারে হাতে গোনা । 
আমি যখন মাসিক “মদীনা' বের করি । তিনি এ 
চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগ দেখে আমার জন্য বিশেষভাবে 
অনুভব করি । 

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ ঞ-এর বক্তৃতায় ছিল 
আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি । জনমত সংগঠনে তার 
বক্তৃতা যাদুর মতো কাজ করতো | আমার মনে 
আছে, ১৯৫৬ সালে ভোলায় সংসদ উপনির্বাচন | 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী _ হোসেন শহীদ 
সোহরাওয়াদী আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে 
নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন । আমরা নিয়ে গেলাম 
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খতিবে আযমকে । ভোলার আনাচে-কানাচে 
জনসভা, উপচেপড়া মানুষের ভীড়। 
সোহরাওয়াদীরি জনসভার তুলনায় মাওলানা 
ছিদ্দিক আহমদ এ্রজ্ছ-এর জনসভায় লোক 
সমাগম বেশি । দেশের আর্থ-সামাজিক ও 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
তিনি বক্তৃতা করেন। ফলে নেযামে ইসলাম 
পার্টির প্রার্থী আবদুল ওহাব খান জয় লাভ 
করেন । পরবর্তীতে আবদুল ওহাব খান প্রাদেশিক 
আইনসভার স্পিকার নির্বাচিত হন । 

১৯৫৬ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পর থেকে এ 
দেশের জনগণের ওপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' 
চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলে আসছে । মাওলানা 
সিদ্দিক আহমদ মনে করতেন, 
ইলাহি'-এর নতুন সংস্করণ | কিছুদিন পরপর এ 
ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে । মাওলানা আবুল 
ফযল ও মাওলানা ফৈযির মতো একশ্রেণীর 
আলিমও এর অনুসারী হতে দেখা যায়। তিনি 
তার জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে 
'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-এর ফিতনা সম্পর্কে 
জনগণকে সতর্ক করেন । 

হাসপাতালে ভর্তি হন। আমি নাস্তা নিয়ে তাকে 
দেখতে যেতাম | একসময় দেখি তার গেঞ্জিটা 
জীর্ণ, পরদিন আমি তার জন্য দুটি নতুন গে্জি 
নিয়ে আসি । তিনি বললেন, খামাখা পয়সা খরচ 
করলে কেন? কি যে সরল মানুষ ভাবতে চোখ 
অশ্রপূর্ণ হয়ে উঠে । 

এমন একসময় ছিল যখন মাওলানা আকরাম খা 
প্রলুছি, মাওলানা নুর আহমদ আযমী গেছি, 
মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ঞ্জছু, মুফতি 
দীন মুহাম্মদ ছি, আল্লামা রাগিব হাসান জা, 
মুফতি আমিমুল ইহসান শর, মাওলানা 
আবদুল্লাহ আল-কাফী আল-কুরায়শী রাই, ও 
মাওলানা আতাহার আলী শর, মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ শ্রলছি, খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক 
প্রল্ছ-এর মতো প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বের 
আন্দোলন করেছি । আজ এমন অবস্থা দাড়িয়েছে, 
তাদের তুল্য কোন মানুষ চোখে পড়ে নাঃ একটু 
পরামর্শ নেব, একটু আশ্রয় নেব, দিকনির্দেশনা 
খুঁজবো, সে মানুষ নেই। বর্তমানে আত্মার 
খোরাকের দারুন অনটন । এমন আলিমের অভাব 
রয়েছে যার সাথে আলোচনা করে যে কোন 
জিজ্ঞাসার শান্তিপূর্ণ ও যুক্তিনির্ভর জবাব পাওয়া 
বোধশক্তি আমাদের হয়নি । বর্তমানে ইসলামী 
আন্দোলনের সতীর্থদের মধ্যে পারম্পরিক 
মুহাববত ও সহমর্মিতার অভাব আমাদের পীড়া 
দেয়, বেদনাহত করে । 


লেখক : বরেণ্য ইসলামিক স্কলার ও সম্পাদক, মাসিক 
মদীনা, ঢাকা 


এজেন্সির নীতিমালা 


চি ূ 
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অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে | 
ভারা 
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আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) একজন কীর্তিমান 
মনীষীর নাম । শুধু একটি নাম নয়; তিনি 
ইকামতে দ্বীনের একজন সিপাহসালার, ইসলামী 
আধ্যাত্রিক জগতের জ্যোর্তিময় প্রাণপুরুষ, 
সর্বোপরি দীনী ময়দানের সমৃদ্ধ ইতিহাসের এক 


আলোকিত অধ্যায়, বহুমাত্রিক প্রতিভার অপূর্ব 


অলংকার । 


জন্ম 

১২৮৮ হিজরীর দিকে পৃথিবীর অন্যতম স্বাস্থ্যকর 
স্থান, আল্লাহর অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত পর্যটন শহর 
সৈকত নগরী কক্সবাজার জেলার (আরবীয় 
ভূগোলবিদদের ভাষায় জাজিরাতুর রামী খ্যাত) 
বাড়িতে এতিহ্যবাহী এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে 
মাওলানা আছাদুল হক (রহ্‌.) জন্মগ্রহণ করেন । 
পারিবারিকভাবে নাম রাখা হয় আছাদ আলী । 
উপমহাদেশের এঁতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষাকেন্দ্ 
আজহারুল হিন্দখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের 
আলী পরিবর্তন করে আছাদুল হক রাখা হয়। 
তিনি আছাদ সাহেব নামে সমধিক পরিচিত ও 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । মরহুম আল্লামা আছাদুল হক 
(রহ.) ছয় ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ।+ 


বংশ পরিচিতি 

আল্লামা আছাদুল হক (রহ.)-এর উর্ধ্বতম ৯ম 
পুরুষ খালেছ দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে 
সুদূর জাজিরাতুল আরব থেকে অবিভক্ত বাংলার 
রাজধানী গৌড়ে আসেন । গৌড় থেকে চট্টগ্রাম 
জেলার পটিয়া উপজেলার চক্রশালায় (চাশখলায়) 
মতান্তরে খরনায় বসতী স্থাপন করেন ।২ প্রবীণ 
মুরববীগণ সূত্রে জানা যায়, ১৬৬৬-১৭৬৭-এর 
দিকে আল্লামা আছাদ (রহ.)-এর উধ্্বতম পঞ্চম 
পুরুষ আব্দুল করিম সিকদার পটিয়া থেকে 
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প্রখ্যাত আলিম ও 
ক্ষণজন্মা বুযুর্গ হাফেয 
মাওলানা আছাদুল হক 
সিকদার রেহ.) 


আ. হ. ম. নূরুল কবির হিলালী 


স্থানান্তরিত হয়ে রামুতে বসতি স্থাপন করেন । 
ইতিহাস পর্যালোচনা করে আল্লামা আছাদ (রহ.)- 
এর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে লক্কর উজির শ্রী বড় 
ঠাকুরের নাম পাওয়া যায় । কিন্তু শ্রী বড় ঠাকুরের 
ইসলামী নাম জানা যায়নি । ম্যানরিক আরকানের 
ভ্রমণ কাহিনীতে বলেন, “বড় ঠাকুর সম্ভবত 
আরকানের প্রদত্ত উপাধি ৷ তার পুত্র ছিলেন রসিদ 
ঠাকুর ও মাগন ঠাকুর । রসিদ ঠাকুরের বংশধারায় 
আন্নীমী আছাদ (রহ.)-এর জন্ম । 

তবে এ কারণে আল্লামা আছাদুল হক (রহ.)-এর 
পূর্বসূরীরা ধর্মীস্তরিত মুসলমান ছিলেন এমন 
ধারণা একেবারেই অমুলক | বিধায় এ বিষয়ে 
নবপ্রজন্মের বিষন্নতা ও হীনমন্যতায় ভোগার 
কোন যৌক্তিক কারণ আছে বলে মনে করিনা । 
কারণ তৎকালে এমন এক সময় ছিল 
মুসলমানদের নামের পূর্বে সম্মানসূচক উপাধি 
হিসাবে শ্রী যুক্ত করার সংস্কৃতি চালু ছিল। যা 
উপাধী । মান্য ব্যক্তির সম্মানে এ ঠাকুর শব্দ যুক্ত 
করা হত। এছাড়াও অভিধানে “ঠাকুর” শব্দটি 
সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায় | 

(ক) ঠাকুর' শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হলেও 
হিন্দি ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে । ঠাকুর পদবী 
রাজপুত প্রধানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় । ঠাকুর শব্দ 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহত | 

(খ) মুসলিম-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ঠাকুর উপাধি আছে। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা 
যায়, মুসলিম শাসকগণ, হিন্দু রাজপণ্যবর্গ, 
ইংরেজরাজ সকলেই সমাজের সন্ত্ান্ত ও প্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তিদের এই উপাধি তথা খেতাব দিয়েছেন । যা 
তাদের উত্তরাধিকারীগণ নিঃসংকোচে ব্যবহার 
করেছেন ।: 

উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু সরকারের 
তথ্যমন্ত্রীর নামও ছিল তাহের উদ্দিন ঠাকুর | 
বর্তমানেও আবদুল আওয়াল ঠাকুর নামে একজন 
প্রখ্যাত লেখক রয়েছেন । 


মহাকবি আলাওল পদ্মাবতী, সয়ফুল মুলুক 
রাজ্যপাল সৈন্য মন্ত্রী আছিলেন তাত 
শ্রী বড় ঠাকুর নাম জগৎ বিখ্যাত । 
শ্রী বড় ঠাকুর তাঁর পুত্র মাগন ঠাকুর 
সিদ্দিক বংশে জন্ম শেখজাদা জাত 
কুলশীল সৎকর্ম ভুবন বিখ্যাত । 
আপন আলিমাধিক বিদ্যা এনিপুন 
গুণবন্ত হইলে বুঝ এ গুণাগুণ । 
ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পর্যটক ম্যানরিক, ড. 
চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফসহ অন্যান্য 
এঁতিহাসিকরা প্রমাণিত করেছেন যে, মাগন ঠাকুর 
ও তার পিতা শ্রী বড় ঠাকুর মুসলমানই- 
(আরকান রাজ সভায় বাংলা সাহিত্য) ৷ তাদের 
বংশীয় একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি । উন্লেখ্য, লস্কর 
উজির শ্রী বড় ঠাকুরের ছোট পুত্র মাগন ঠাকুর 
প্রথমে আরকান রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন | 


ছাত্রজীবন 

আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা 
তৎকালীন মুসলিম পরিবারের রেওয়াজ অনুসারে 
করেন । অতঃপর উচ্চ শিক্ষার দুর্বার আকাঙ্খায় 
পাড়ি জমান এশিয়ার বিখ্যাত হিন্দুস্থানের দারুল 
উলুম দেওবন্দে । ওখানে তিনি হেফজ সমাপ্ত 
করেন এবং ১৩১১ হিজরীতে একই মাদ্রাসায় 
কিতাব বিভাগে ভর্তি হন । মাত্র ৭ বছরের মধ্যে 
অলংকার শাস্ত্র, ইলমেনাহু, ছরফ, তত্ৃজ্ঞান শান্তর, 
তব বিজ্ঞানসহ জটিল কিতাবসমূহ কৃতিত্বের সাথে 
অধ্যয়ন করে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন | 
তিনি ১৩১৮ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দ 
থেকে উচ্চতর শিক্ষার (দাওরায়ে হাদীস) সনদ 
লাভে ধন্য হন € আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্রিরী 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


ম।হা।জী।ব।ন 


(রহ.) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক জৈষ্ঠ সহপাঠীদের 
অন্যতম | 

হযরত আছাদ সাহেব (রহ.) অধ্যয়নকালে দারুল 
উলুম দেওবন্দের মুহতামিমের দায়িত্ব পালন 
করেন যথাক্রমে, হাজী ফজলে হক দেওবন্দী 
(রহ.), মাওলানা মুনীর নানুতবী (েহ.), মাওলানা 
হাফিজ মুহাম্মদ আহমদ সাহেব (েহ.), ছদরুল 
হাছান দেওবন্দী (রহ.) ৷ হযরত হাফিজ মুহাম্মদ 
আহমদ (রহ.)-এর ইহতিমামের যুগটি দারুল 
উলুমের ইতিহাসে একটি সোনালী ও দেদীপ্যমান 
অধ্যায় | 

উল্লেখ্য, মরহুম ফজর আলী সিকদার নিজ 
সন্তানদের প্রত্যেককে পারিবারিক পরিবেশে কম 
বেশি শিক্ষার আলো দান করে ছিলেন ৷ বিশেষ 
করে দ্বিতীয় পুত্র (আছাদ আলী) আছাদুল হক 
এবং পঞ্চমপুত্র মেহের আলী তৎকালে জ্ঞানের দুই 
শাখায় (একজন দীনী শিক্ষায় অপরজন আধুনিক 
শিক্ষায়) উচ্চ শিক্ষার শীর্ষে উন্নীত হয়েছিলেন ।" 
আল্লামা আছাদুল হক (রহ.)-এর ছোট ভাই 
মরহুম মেহের আলী বিএল কক্সবাজার জেলার 
প্রথম মুসলিম বিএল ডিগ্রিদারী পুরুষ | এই দুই 
ভ্রাতার জ্ঞান গরিমার আলোয় এ অঞ্চলের জনপদ 
উদ্ভাসিত হয়েছিল । তারা পশ্চাদপদ জনগণের 
মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে অগ্র নকীবের ভূমিকা 
পালন করেন ৷ এখানে স্মরণযোগ্য যে, মাওলানা 
আছাদ (রহ.) ছাত্র জীবনেই হজ্জব্রুত পালন 
করেন । 


অধ্যাপনা জীবন 

ছাত্র জীবন শেষে আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) 
নিজ উস্তাদ হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.)-এর পরামর্শে প্রথমে কানপুর, 
পরবর্তীতে ১৩২০ হিজরীতে সাহারানপুর 
মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় যোগদান করেন । তিনি 
নামে সমাধিক পরিচিত ছিলেন ।” এ অঞ্চলের 
তিনিই প্রথম আলিম যিনি সাহারানপুর মাদরাসায় 
অধ্যাপনার সুযোগ পেয়েছিলেন । হযরতের ক্লাশ 
শুনতেন । তিনি বাংলা, আরবী, উর্দু, ফারসী 
ভায়ার উপর ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন | জানা গেছে 
তিনি স্বরচিত বেশ ক'টি মুসাবিদা সাহারানপুর 
মাদ্রাসার লাইবেরীতে জমা দিয়ে ছিলেন। 
এছাড়াও তাঁর লিখিত দুই-চারটি কিতাব ভারতের 
বিভিন্ন মাদ্রাসায় পঠিত ছিল । তাঁর অসংখ্য ছাত্র 
দেশে-বিদেশে দ্বীনের খেদমত আজ্জাম দিয়েছেন । 
পরবর্তীতে এ শিক্ষাবিদ আল্লামা আশরফ আলী 
থানভী (রহ.)-এর পরামর্শে ভারতের সাহারানপুর 
থেকে দেশে চলে আসেন । মরহুম আলহাজ 
রামুর প্রাণকেন্দ্রে চৌমুহনীতে মাওলানা মুহাম্মদ 


আগস্ট'১২ 


রামুভী (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় 
রশিদিয়ায় অধ্যাপনায় যোগদান করেন | যদিও 
কালের পরিক্রমায় সেই মাদ্রাসাটির অস্থিত্ব আজ 
নেই । তিনি রশিদিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনাকাল 
থেকে ঘুনে ধরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ পরিবর্তনের 
লক্ষ্যে মানুষের আত্মশুদ্ধি তথা সুলোকের খেদমত 
ও সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন । সিকদার 
পাড়ায় অবস্থিত মসজিদে হায়দর আলীর (বর্তমান 
অফিসেরচর সিকদার পাড়া জামে মসজিদ) দক্ষিণ 
পার্শস্থ নিজ খানেকা থেকে তিনি ছাত্র, ভক্তদের 
আত্মশুদ্ধির শিক্ষা ও দীক্ষা দিতেন । 

হযরত আল্লামা আছাদ সাহেব রেহ.) তার ছেলে 
হাফেজ মাওলানা ইসমাঈল সাহেব (রহ.) 
(লেখকের দাদা)-এর রেখে যাওয়া উল্লেখযোগ্য 
সংখ্যক কিতাৰ পরিবার সংলগ্ন অফিসেরচর 
এমদাদিয়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাসা লাইবেরীতে 
অধ্যয়নের জন্য মাওলানা আমির হোছাইন (রহ.) 
মুহতামিম থাকাকালে আল্লামা আছাদ রেহ.)-এর 
নাতী মরহুম আবদুল হক সিকদার দান করেন । 


রাজনৈতিক জীবন 

হাফেজ আল্লামা আছাদুল হক সিকদার (রহ.) 
ব্রিটিশ বেনিয়া বিরোধী ফরায়েজী আন্দোলন, 
খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে 
সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন । দক্ষিণ চট্টগ্রামে 
করে জনগণকে সচেতন করেন এবং গোলামী 
বিরোধী গণ আন্দোলন জাগ্রত করে এ 
আন্দোলনে গুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা রাখেন » উল্লেখ্য, 
কক্সবাজারের প্রবীণ আলেম পিএম খালী নিবাসী 
মাওলানা মুহাম্মদ সুলাইমান জানান, মাওলানা 
আছাদুল হক (রহ.)-এর সর্বকনিষ্ট ভ্রাতা মরহুম 
এমদাদ আলী সিকদার রামু জমিয়তে উলামায়ে 
ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক এবং পরে সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন 
করে বিভিন্ন ইস্যুতে সভা-সমাবেশ ও মিছিলে 
অগ্রণীভূমিকা পালন করেছেন । 


সংস্কার আন্দোলন 

দেওবন্দ ফরজন্দের আন্দোলন আপাদমস্তক 
একটি সংস্কার আন্দোলন | দেওবন্দের সকল 
মনীষীদের জীবন সাধনার মধ্যে যে অভিন্ন সত্যটি 
পাওয়া যায় তা হল, মুসলিম সমাজের আমূল 
সংস্কার ও বিশুদ্ধ পুণরগঠন | শিক্ষা-দর্শন, 
চিন্তাধারা-মানসিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, 
তাঁদের এই সংস্কার অভিযান সম্প্রসারিত । 
ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচার ও প্রসার, হিফাযত 
ও সংরক্ষণ, বাতিলের মুখোশ উম্মোচন ও 
প্রতিরোধ সকল ক্ষেত্রে তারা ছিলেন সোচ্চার ও 
অতন্দ্র নকিব। কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধ 
উপলব্ধি, আকীদা ও বিশ্বাসের নির্ভুল ব্যাখ্যা, 


আহকাম ও মাসাইলের সর্বোত্তম বিশ্লেষণ, হাদীস 
ও তাফসীর, উসুল ও ফিক্হ, ফালসাফা ও 
প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের খন্ডনে ও প্রতিরোধ সংগ্রামে 
তাঁদের রয়েছে এক গৌরবময় এতিহ্য ৷ সর্বত্র 
এবং শাআইরে দীনকে যিন্দা করার সীমাহীন 
আকাজ্কায় তাঁদের নিষ্ঠা ও একান্তিকতা, ত্যাগ ও 
সাধনা বিশ্ব ইতিহাসকে ধন্য করেছিল । 

ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালী উল্লাহর সংস্কার ও 
শিক্ষা বিস্তার আন্দোলন, হযরত কাসেম নানুতবীর 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অভিযান ও মাওলানা ইলয়াস 
দেহলভীর দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্যোগ থেকে 
এই মহাসত্যের বাস্তবতা আজ সুস্পষ্ট ৷ আল্লামা 
আছাদুল হক রেহ.) সেই নূরানী কাফেলার 
গৌরবময় উত্তরাধিকারী | সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে 
থেকে শ্রেণী বৈষম্য, শির্ক-বিদআত ও সামাজিক 
অনাচার প্রতিরোধে আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) 
এ যুগেরও প্রেরণা । আমাদের উপর এসকল 
ক্ষনজন্মা মনিধীদের খণভার কোন কালেও 
পরিশোধ হওয়ার নয় | 


আধ্যাত্মিক জীবন 

বুযুর্গ জ্যোর্তিময় আল্লামা আছাদুল হক (রহ.) 
কুতুবে জামান, হাকীমুল উম্মাত আল্লামা আশরাফ 
আলী থানভী (রহ.)-এর নিকট শিষ্যত্ব অর্জন 
করেন । প্রচার বিমুখ নিভৃতচারী এ বুযুর্গ তাসাউফ 
তথা কাশফ ও কারামতের ব্যাপারেও অধিকতর 
প্রসিদ্ধ ছিলেন । তাঁর প্রাত্যহিক আমল ছিল রাত 
জেগে তাহাজ্জুদ ও অজীফা শেষ করে ফজরের 
নামাজ আদায়, এরপর কুরআন তিলাওয়াত শেষে 
মসজিদের বারান্দায় এসে বায়াআত গ্রহণে 
আগ্রহীদের বায়াত করাতেন এবং উপস্থিত 
ছাত্রদের তালিম দেওয়া । তিনি জিকির, মুরাকাবা, 
খতমে হাজেগান শেষে এশার নামাজ আদায় করে 
খাওয়া-দাওয়া সেরে পায়চারীর পর কুতুববিনী 
(অধ্যাবসায়) করতেন এবং অল্পক্ষনের জন্য শুয়ে 
যেতেন। বাড়ির সবাইকে ঘুমে রেখে নিশিত 
রজনীতে যখন তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন 
তখন পুরো মসজিদ হেরার রৌশনীর মত 
চমতকার আলোকিত হয়ে যেত। এ আলোর 
ঝলকানীতে তাঁর নিকটতম আত্মীয় ও 
মুসাহেদারত অনেক শিষ্য বেহুশ হয়ে যেত । এই 
গাঁয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ইবাদতে মশগুল 
থাকতেন । 

প্রবীণ মুরববীদের মুখে জনশ্রুতি আছে আছাদ 
করতেন । রোহানীয়্যাত চর্চায় তাঁর প্রথম ও প্রধান 
উৎস নিজ আধ্যাত্মিক শিক্ষক থানভী (রহ.) ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । 


তাকওয়ার দৃষ্টান্ত 


) আত্তার্তহীদ ১৭ 


ম।হা।জী।ব।ন 


প্রতিটি কাজে তাকওয়া, পরহেজগারী ও 
সাবধানতা অবলম্বনে তার গভীর দৃষ্টি ছিল । তিনি 
বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভা- 
সম্মেলনে যোগ দিতেন । কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমন্ত্রণ 
জানিয়ে বিশেষ বাহনে যাওয়া-আসার হাদিয়া 
দিতেন । কিন্তু তিনি সাধারণ বাহনে সফর করে 
সম্মেলনে পৌছে প্রথমে পথ খরচের হিসাবের 
একটি ভাউচারসহ অবশিষ্ট টাকাও ফেরত 
দিতেন । অনেক সময় সম্মেলন কর্তৃপক্ষ তাঁকে 
খরচের অতিরিক্ত টাকা নিজের কাছে রেখে দিতে 
জোর করতেন । তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন । 
তিনি বলতেন জনগণ আপনাদেরকে এই চাদা 
প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের জন্য দিয়েছেন । 
অধিকার আপনাদের নেই । তিনি অনেক সময় 
পালকিযোগে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাহফিলে যেতেন । 
ছাত্র, ভক্ত-অনুরক্তরা হাদিয়ে নিয়ে এলে যাচাই না 
করে কোন সময় তা গ্রহণ করতেন না। 


অল্লেতুষ্টি 

(0 ৮০ রর মি 9৫ 251 335) 
“দুনিয়াতে তোমরা মুসাফির কিংবা পথচারীর 
মতো জীবন যাপন কর 1 
তাবেঈন, তবে-তাবেঈন সকলের জীবনাচারে এই 
বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তারা ইহকালের ভোগ 
বিলাস ও লোভ-লালসাকে বিসর্জন দিয়ে 
মুসাফিরের মত জীবন যাপন করে গেছেন । 
আন্ামা আছাদুল হক (রহ.)ও দুনিয়াবী লোভ ও 
মোহ থেকে নিজেকে বিরত রেখে নিরবে নিভৃতে 
সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন । এমনকি 
খাজনার টাকা চাষীরা নিয়ে এলে তা তিনি নিজের 
হাতে স্পর্শ না করে কত টাকা কে দিয়েছে 
অবস্থায় রেখে দিতেন । ছোট ভাই হাসমত আলী 
কর্ম ব্যস্ততা সেরে বাড়ি ফিরলে বলতেন এ চাষা 
বা লোক টাকা দিয়ে গেছে, গুনে দেখ কত টাকা | 
বড় ভাই আছাদ সাহেবের এমন আমানতদারী 
দেখে ছোট ভাই হাসমত আলী আশ্চর্য হয়ে 
যেতেন । 


পারিবারিক জীবন 

ভারতের সাহারানপুরে অধ্যাপনাকালীন সময়ে 
হযরত থানভী (রহ.)-এর পরামর্শে এবং পিতার 
অনুমতিতে দিল্লীর এক সন্ত্ান্ত পরিবারের কন্যার 
সাথে তার প্রথম বিবাহ থানাবনে খানাকায়ে 
এমদাদিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় ৷ পরে থানভী (রহ.)- 
এর পরামর্শে সম্ত্রীক দেশের বাড়িতে চলে 
আসেন । বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
পরিবেশের সাথে সমন্বয় না হওয়ার কারণে উভয় 


আগস্ট”১২ 


শহরে প্রথম স্ত্রীকে দেন মহরসহ তার বাবার হাতে 
তুলে দেন। এ সম্তরান্ত পরিবারের সদস্যরা হযরত 
আল্লামা আছাদুল হক সাহেবকে বিদায় সংবর্ধনা 
জানান । পরবর্তীতে তিনি অফিসের চরের এক 
সম্ত্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ স্ত্রীর ইন্তেকালে তৃতীয় 
বিবাহ হয় হলদিয়া পালং এর জমিদার একই 
বংশের শমসের আলীর মেয়ের সাথে । দ্বিতীয় 
ঘরে এক ছেলে, দুই মেয়ে এবং ৩য় ঘরে দুই 
ছেলে রেখে যান ৷ পারিবারিক জীবনেও হযরত 
মাওলানা আছাদুল হক সিকদার (রহ.) ছিলেন 
উচুমাপের মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন একজন 
অনুকরণীয় অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব । 


ইন্তেকাল 

ছাত্র, শিক্ষক, সহকর্মী, ভক্ত, অনুরক্ত ও 
পরিবারের সকল সদস্যদের শোক সাগরে ভাসিয়ে 
জ্যোতির্ময় এ সাধক ১৩৩৩ হিজরীর ২ শাবান 
মহান আল্লাহ রাব্ুুল আলামীনের সানিধ্যে চলে 
যান। পারিবারিক গোরস্থান মকবরায়ে হায়দর 
তিনি ইন্তকালের সময় ৩ ছেলে, ২ মেয়ে রেখে 
যান- যথাক্রমে ১. হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ 
ইসমাঈল ২. মুহাম্মদ ইছহাক সিকদার ও ৩. ডা. 
মুহাম্মদ ইবরাহীম সিকদার । এখন তারাও 
কবরবাসী । 


মকবুলিয়াতের আলামত 

আল্লামী আছাদ সাহেব (রহ.) যে আল্লাহর 
পরে তা প্রমাণিত হয়েছে। জনশ্রুতি আছে 
মকবরায়ে হায়দার আলীতে একটি কবর খনন 
করতে গিয়ে জনৈক মুরববী মাটির ২-৩ ফুট নিচে 
গিয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বে কবর দেওয়া আল্লামা 
আছাদ সাহেবের অক্ষত মুরদা দেখতে পান । 
প্রচার হয়ে গেলে তা দেখার জন্য উৎসুক মানুষের 
ঢল নামে | কবরের মাটি আবেগী লোকজন হাতে 
করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আল্লামা আছাদ সাহেবের 
ছোট ভাই মরহুম মেহের আলী বি,এল খুব দ্রুত 
কবরের হেফাজতে চতুর্পাশ্বে দেওয়াল তুলে 
দেন। আবেগ আপ্রুত হয়ে বড় ঢেবার এক 
আত্মীয় বাড়ীতে মাওলানা আছাদ সাহেবের 
কবরের মাটি সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল । যা এখনও 
বিদ্যমান রয়েছে । 


উপসংহার 

হযরত আন্লামা আছাদুল হক (রহ.) ছিলেন 
উচ্চবংশজাত, শরীয়তের সুক্ষাতি সুক্ম রহস্য 
ইসলামী গবেষক । জ্ঞান ছিল তীর পুঁজি, 
মেজাজ, আখলাক ছিল তাঁর সাথী । তিনি সুন্নাতে 
নববী ্র্জ-এর একজন সত্যিকার অনুসারী 
কাসেমী বাগানের প্রস্ষুটিত গোলাপ, যাঁর 
সুগন্ধিতে পত্র-পল্পনব হয়েছে সুশোভিত ও 


প্রাণচঞ্চল । তার ইন্তেকালে একটি সমৃদ্ধ ইলমী 
অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে । জানিনা তার অভাব 
আর কারো দ্বারা পূরণ হবে কিনা । তিনি 
আমাদের ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মূল্যবান 
উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছে অনেক শিক্ষা । 
মহৎ এসব শিক্ষাকে ধারণ করে আজ এই 
ক্রান্তিলগ্নে আমাদের চেতনা মনীষা বোধকে এবং 
ও আধ্যাত্বিক আলোয় আলোকিত করার দৃপ্ত 
শপথ নিতে হবে | 

আল্লাহ আল্লামা আছাদুল হক (েহ.)-কে জান্নাতুল 
ফিরদাউসের সু-উচ্চ মকামে অধিষ্টিত করুন_ 
আমিন । 


কামনা 

তত্ব ও তথ্য এবং উপান্তের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে 
গবেষণায় জটিলাতা থাকা স্বাভাবিক | তাই এ 
লেখাটি ভুল ত্রটির উধের্ব নয়ই; সুতরাং সচেতন 
পাঠক ও বিদপ্ধজনেরা সেদিকে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবেন বলে কেবল আশাবাদই নয়, 
অধিকন্ত সর্নিবন্ধ দাবী রইল । 

আশাকরি এশতাব্দীর নব প্রজন্ম মুসলিম 
মনীষীদের বহুমুখী প্রতিভা ও সংগ্রামী জীবন 
চরিত্রের অলিখিত অধ্যায়ের শিকড় সন্ধানে কলম 
হাতে অগ্রসর হবেন । 


লেখক: উপদেষ্টা, কক্সবাজার ইসলামী সাহিত্য ও 
গবেষণা পরিষদ 


* ওবাইদুল হক, বংশলাতিকা 

২ সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম ও ইতিহাস বিশারদ 
আবদুল হক চৌধুরী, চউথামের ইতিহাস, প্রসঙ্গ ১ম 
সংস্করণ ১৯৭৬ খি. 

* দেলোয়ার হাসান, বাংলার বিভিন্ন বংশ ও পদবীর 
ইতিহাস, আজকের কক্সবাজার বার্তা- ৩০ 
সেপ্টেম্বর ২০১০ 

" ড. মুহিবুল্লাহ ছিদ্দিকী, ভারকানের মুসলমানদের 
ইতিহাস ও এীতিহ্য 

€ সনদ, দারুল উলুম দেওবন্দ 

* মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমী, 
দেওবন্দ, কমা ও অবদান 

" ওবাইদুল হক, বংশলাতিকা 

” মাওলানা জাকারিয়া, তারিখে মুজাহিরক্ল উলুম, 

সাহারানপুর 
মেহের , স্থাতিচারণ, সমুদ্র সংলাপ: ওর্ঘ 

সংকলন, ১৪০৮ হিজরী 

*” আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন নাজাত, 
খ. ৮, পৃ. ৮৯, হাদীস: ৬৪১৬, হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর রানী থেকে বর্ণিত 


ওলামায়ে 


৯ 


দা।ও ।|য়ী।ত 


বহুকষ্টে 
পাওয়া 
ইসলাম 


মিস কারেন বুজাইরামি 


ভাষান্তর: আবদ্‌ আল-আহাদ 


অনেকেই আমার কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের 


ব্যাপারে জানতে চান এবং আমি তাদেরকে খুব 
সংক্ষেপেই আমার ঘটনাটা বলে থাকি । কিন্তু 
আজ আমি আপনাদের সাথে আমার কাহিনীর 
পুরোটাই শেয়ার করতে চাই কিভাবে আমি এই 
সত্য ও সুন্দরের ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করলাম । 

প্রায় আট বছর আগের কথা বলছি; হঠাৎ একদিন 
এক অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখলাম; বিশ্বাস করুন, 
একেবারেই অদ্ভুত এক স্বপ্ন; স্বপ্নটা কোনভাবেই 
মেলাতে পারছিলাম না । স্বপ্নটা কতটা অদ্ুত তা 


ঘটনার প্রথম সূত্রপাত ২০০২ সালে 
আযকাউনটিং বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য 
উপশহরে আসতে হয়েছে। নতুন জায়গা, 


প্রথমদিনটার কথা। প্রথম যেদিন স্কুলে 
গিয়েছিলাম সেদিনও ঠিক এমনটাই মনে 
হয়েছিল । 


কলেজের প্রথম দিন; প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছে প্রায় 
পনেরো মিনিট হল । দেখলাম মেয়েটি ক্লাসে 
প্রবেশ করল । হয়ত এমনিতেই খুব বেশি 
মনোযোগ দিতাম না ওর দিকে কিন্তু দিলাম কারন 
আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ওর মতো 
কাউকে দেখিনি কখনো । আর যদিও বা দুই 
একজনকে দেখা যায় তাদের দিকে মানুষের দৃষ্টি 
থাকে ঘৃণা আর অবজ্ঞার । মেয়েটির নাম ফাতিমা, 
ঢাকা । 

একটু পরেই শুরু হবে দ্বিতীয় ক্লাস; ক্লাসে 
ঢুকতেই ফাতিমার দিকে চোখ পড়ল । কেন 
জানিনা ওর দিকে তাকাতেই মনে হল ও আমার 
অনেক দিনের পরিচিত কেউ | ওকে জিজ্ঞাস 
করলাম, “তোমার পাশে বসতে পারি?' ...সেই যে 
শুরু বন্ধুত্বের, আল-হামদুলিল্নাহ, এতো বছর 
পরেও আমরা একে অপরের বন্ধু । পুরো কলেজ 
লাইফে আমরা ছিলাম একেবারে আত্মার 
আত্মীয় । আমাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দেখে 


আগস্ট”১২ 


দু'বোন। 

কলেজের সেই বছরগুলোতে আমি নিজে একজন 
খিস্টান হওয়া সত্তেও ফাতিমার ধর্মের (ইসলাম) 
ব্যাপারে ছিলাম চরম আগ্রহী । সেও যতটুকু 
জানত আমার সাথে শেয়ার করত | দেখতাম 
ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার সময় তার চোখ 
দুটো কেমন স্পৃহায় ছলছল করে উঠত । আর 
এই ব্যাপারটি আমাকে খুব নাড়া দিত | কারণ 
আমিও একটা ধর্মের অনুসারী অথচ আমার মাঝে 
সেই ধরনের কোন বিষয় কাজ করত না । এমনকি 
মাঝে মাঝে আমরা আন্তঃধর্ম বিতর্কের আয়োজন 
করতাম যেখানে আমি কথা বলতে গিয়ে প্রায় 
রেগে যেতাম যখন দেখতাম নিজের ধর্মের অনেক 
বিষয়ই আমার জানা নেই বা তার করা কোন 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না। তবে ফাতিমার 
প্রতি ছিল আমার অগাদ শ্রদ্ধাবোধ । আমার 
এখনও মনে আছে আমি ভাবতাম কি করে 
জন্য ওযু করত, গ্রীন্মের তপ্ত দুপুরেও নিজেকে 
হিজাব পরে ঢেকে রাখত, রামাযান মাসে সারাদিন 
না খেয়ে রোযা রাখত এমন আরো অনেক বিষয় | 
অথচ নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ খিস্টান বলে 
ভাবলেও অনন্ত রবিবার করেও চার্চে যাওয়া হয়ে 
উঠত না আমার । 

আমরা দুজন দুই ধর্মের হলেও আমাদের জীবন 
যাত্রার অন্যান্য বিষয়গ্তলো ছিল একই ধরনের । 
আমি কখনই ছেলেদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতাম না। 
আর সত্যি কথা বলতে কি, এসব ব্যাপারে 
স্বাভাবিকভাবেই আমার এক ধরনের লজ্জাবোধ 
কাজ করে । তবে যে ব্যাপারটি ফাতিমার জন্য 
স্বস্তির বিষয় ছিল তা হল আমি কখনই 
খোলামেলা পোশাক পরতাম না যেটা ফাতিমা 
আর আমার ভিতর সাদৃশ্যগুলোর অন্যতম । 
একদিন ফাতিমা আর আমি কলেজের ভেতর 
দিয়ে হেটে দুপুরের খাবারে জন্য আমাদের একটা 
নির্ধারিত জায়গায় যাচ্ছিলাম । আমরা প্রায় 
ওখানেই খাই । কিন্তু আজ যখন ওখান দিয়ে 
যাচ্ছিলাম তখন একটি ব্যাপার আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল । জায়গাটার দিকে ভালো করে 
খেয়াল করতেই মনে পড়ল সেই অদ্ভুত স্বপ্নটার 
কথা যেটা একবছর আগে কলেজে ভর্তির 
শুরুতেই দেখেছিলাম | 

মনে পড়ে গেল আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি 
যেন একটা হিজাবপরা মেয়েকে আমার ডান 
পাশে নিয়ে কোথাও হেঁটে যাচ্ছি । আর জায়গাটা 
ঠিক আজকের এই জায়গা । অন্য কেউ হলে 
হয়ত স্বপ্নে কি দেখল বা দেখেছিল তা নিয়ে মাথা 
ঘামাতো না । কিন্তু স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার এমন 
অসম্ভব মিল দেখে আমি একেবারেই হতবাক হয়ে 
গেলাম । আমার মনে হচ্ছিল আমি আর হাটতে 
পারছিলাম না । হাত-পা ঠা হয়ে যাচ্ছিল । আমি 
ফাতিমাকে বললাম, “কি আশ্চর্য! এটা কি করে 
সম্ভব!! আমি তো এটা স্বপ্নে দেখেছি!! এমন তো 
নয় যে ফাতিমার আগে আমার মুসলিম কোন বন্ধু 


ছিল বা আমি কোনভাবে কাউকে চিনতাম । 
তাহলে না হয় বলতাম তাদের সাথে ঘুরে 
বেড়িয়েছি আর তাই হয়ত স্বপ্নে দেখেছি । 
কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেও কখনো আমি এই 
কলেজে প্রবেশ করিনি । অথচ হুবহু আমাদের 
খাওয়ার সে জায়গাটায় স্বপ্নে দেখেছি । এই 
হয়েছিল । যাই হোক, অনেকেই হয়ত বলবেন 
এই আর এমনকি, স্বপ্ন নিয়ে কে আর এতো মাথা 
ঘামায় । কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ওই স্বপ্ন ছিল 
আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট 
হেদায়াতের নিদর্শন এবং ফাতিমা আর আমার 
বন্ধুত হল তারই ইচ্ছার প্রতিফলন | ফাতিমার 
মাধ্যমেই আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাকে 
ইসলামের সাথে পরিচিত করালেন । 

সেদিনের পর থেকে এক অজ্ঞাত কারনে 
ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ বহুগুণে বাড়তে 
থাকে । আমি ফাতিমাকে ইসলাম বিষয়ে অনেক 
অনেক প্রশ্ন করতে থাকি | লক্ষ্য করি, নিজ ধর্মের 
প্রতি আমার বিশ্বাস ও আস্থা ক্রমশই ক্ষীণ থেকে 
ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে । আমার নীতি হল আমি যদি 
কোন বিষয়ে একবার সন্দেহ পোষণ করি এবং 
নিজেকে প্রশ্ন করে সন্দেহের কোন জবাব না পাই 
তাহলে ধরে নিই যে আমার সন্দেহ বাস্তব এবং 
আমার বিশ্বাসে গোলমাল আছে । 

আমার সকল সন্দেহের অবসান হল যেদিন 
ফাতিমা আমাকে আহমদ দিদাত ঞ্ঞ্ট-এর সাথে 
খিস্টান পঁতদের বিতর্কের কয়েকটি ডিভিডি 
দিল । দিনটি ছিল সত্যিই আমার জীবনকে বদলে 
দেয়ার দিন। বিতর্কগুলো দেখার পর আমার 
অন্তর চক্ষু দিয়ে উপলব্ধি করলাম এতোদিন যে 
নয়। আমি দেখলাম কোন একজন খিস্টান 
পঁতিও আমার তথাকথিত ধর্মের ব্যাপারে 
সন্দেহগুলোর সত্য উত্তর দিতে পারেনি । তাহলে 
করতে পারি? আমি সত্যিই হতবাক হয়ে 
গেলাম!! বিশ্বাস করুন, একটুও বাড়িয়ে 
বলছিনা । ফাতিমার সাথে কথা বলতে বলতে 
হঠাৎ কেঁদে ফেললাম । আর কীদতে কীদতেই 
মনে হতে লাগল, “সর্বনাশ!! আমি এতদিন কী 
করেছি!!” 

আমি তখন আমার সাবেক বয়ফ্রেন্ডের সাথে 
থাকতাম | সেও নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ খিস্টান 
বলে মনে করত । আমার ভেঙেপড়া দেখে ও 
আমাকে সান্তনা দিতে লাগল । ও আসলে 
বোঝাতে চাচ্ছিল যে ফাতিমা ইসলামের ব্যাপারে 
আমার মগজধোলাই করার চেষ্টা করছে। প্রথমে 
শুনে আমারও খানিকটা তাই মনে হল । পরের 
দিন ফাতিমার কাছে গিয়ে বললাম যে আমি আর 
ধর্ম নিয়ে তার সাথে কোন কথা বলতে চাই না। 
উত্তরে ফাতিমা যা বলল তা খুবই সহজ!! কি 
বলল জানেন? ও বলল, 


২০ পৃ. ২-এর কলামে দেখুন 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


দা।ও ।|য়ী।ত 


প্রসারের মহান লক্ষ্যে এক লাখ বা দুলাখ 
পয়গাম্বর ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করেছেন । 
পাঠালেন এবং আল্লাহ পাক প্রিয় নবীজী এ্টু-কে 
নির্দেশ দিয়ে বলেন, 


5 রর স্ব ৪৫৮ 
[৩৫ 26 ৩১258665805 6৯৫০2 20 
পর্ণ ১৫৫৮৫ 


2৫১৮৫) ৫ ৫1. পর ৮৮৫ ৪৬) ৮৫৮ 
৬ 4) 51 ০০৮৩ 0 এ৬৮৪ু 4012১90 ৬৬৫ 


9৫52281 
“হে রাসূল! তাবলীগ করে দিন, যা আপনার 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার ওপর অবতীর্ণ 
হয়েছে । আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে 
আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। 
আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা 
করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে 
পথ প্রদর্শন করেন না ।” 
উপরোক্ত আয়াতে হযরত এু্ঈ-কে আল্লাহ 
নবী! আপনার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে 
তা যথাযথ ভাবে বিনা দ্বিধায় সকলের কাছে 
পৌঁছে দিন। কাফেরদের বিরোধিতা, 
বিপথগামিতা, শক্রতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম 
বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের কারণে আপনার প্রচার 
কার্ষে যেন ভাটা পড়ে না যায়। বরং আপনি 
দাওয়াতী মিশনে ব্যস্ত থাকবেন । কাফেররা 
আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না । 
উপদেশে বলেন, 
15245) :0$ এ ৫৮৫1 9156 ৩1 ১ ১৪ 

.ধ্রা 99 ৮৪ 
'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রী) বর্ণনা 
পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা পৌছে 
দাও |” 
নির্ধারণ করতে গিয়ে অভিমত পেশ করে বলেন, 
হাদীস থেকে মাকসদ হচ্ছে, ইলমকে বিস্তৃত করা 
করা । যেহেতু অনেক সময় সংক্ষেপে জ্ঞানলব্ধ 


আগস্ট”১২ 


কথা ব্যক্তির হেদায়তের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়; 
যেমন- কবি বলেন, 


3৮-৬ 12709905 ৮ 


৮ 575 % (6/ ৩১৪ 
'বুদ্ধিমানের হিদায়তের জন্য এক অক্ষর বিশিষ্ট 
নসীহতেই যথেষ্ট । আর মূর্খের হেদায়তের জন্য 
যথেষ্ট নয় লম্বাচৌড়া কিচ্ছা-কাহিনী ও পুস্তিকা ।' 
হযরত মাওলানা ইদরিস কান্ধলবী একটু বলেন, 
আল্লাহ তাআলা যেখানে কুরআনের হেফাজতের 
দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন সেই কুরআন সম্্পকে বলা 
হয়েছে যে, তোমাদের কাছে একটি আয়াত 
পৌছুলেও তা মানুষের কাছে পৌছে দেবে । 
সুতরাং হাদীসের কোন অংশ যদি আমাদের কাছে 
পৌছে তাও সম্পূর্ণভাবে পৌছে দেয়া একান্ত 
অপরিহার্য । উপরোক্ত হাদীস থেকে তাই 
প্রতীয়মান হয় । 
অপর পক্ষে রাসূলুল্াহ জর্জ আজীবন দাওয়াতী 
কর্তব্য পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করে 
ভাষণে সাহাবায়ে কেরামের অভূতপূর্ব ইজতিমায় 
বলেছিলেন, “আমি কি তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে 
দীন পৌছে দিয়েছি? জবাবে সকলে সমুচ্চস্বরে 
বলেছিলেন, অবশ্যই আপনি আমাদেরকে পৌঁছে 
দিয়েছেন । তখন রাসূলুল্লাহ জু বলেছিলেন, 


উনার 
“তোমরা এ-বিষয়ে সাক্ষী থাকবে । এরপর 


রাসূলুল্লাহ ভ্রষ্্ী বলেন, 

830 2৯0 &:9। 
'তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তারা 
অনুপস্থিতদের কাছে এ-বাণী পৌছে দেবে 1” 
সুতরাং উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই 
প্রমাণ হল যে, যার যে পরিমাণ দীন সর্ম্পকে জ্ঞান 
থাকে তা সম্পূর্ণরূপে অন্যেকে পৌছে দেয়া তার 
জন্য আবশ্যক | 
জ্ঞাতব্য যে, দায়ীর দাওয়াত ফলপ্রসূ তখনই হবে 
যখন দায়ী আহলে যিকির থেকে হয় । অন্যথায় 
তার দাওয়াত হৃদয়গ্রাহী হবে না। সে জন্য 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 
(৫825৩ 5৮ %5 এ 587 256 প্র 


€9১৫৮৪। 


“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক 
পরিমাণে স্মরণ কর, এবং সকাল-বিকাল তাঁর 
পবিত্রতা বর্ণানা কর 1” 

তাআলা নিজ বান্দাদের ওপর যিকর ব্যতীত এমন 
কোন ইবাদত আরোপ করেননি যার পরিসীমা 
নির্ধারিত নয় । নামায দিনে পাচ বার এবং 


প্রত্যেক নামাযের রাকাত নির্ধারিত । রোযা 
নির্ধারিত কাল, মাহে রমযানের জন্য | হজ 
সুনির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ আমলের নাম | যাকাতও 
বছরে একবারই ফরয হয়। কিন্তু আন্নাহ 
তাআলার যিকর এমন এক ইবাদত যার পরিসীমা 
ও পরিমাণ নির্ধারিত নয় | বিশেষ কোন সময় ও 
কাল নির্ধারিত নয় । এর জন্য দীড়ানো বা বসার 
কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারণ করা হয়নি । 
এমনকি এর জন্য পবিত্রতা বা অযু থাকার শর্তও 
আরোপ করা হয়নি। সবেপিরি সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর যিকরের নির্দেশে রয়েছে । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 

৫214-18-44 
“তোমরা দ-য়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় 
আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ কর 1 


তাই কোন অবস্থাতেই যিকর পরিত্যাগের সুযোগ 
নেই । এটি ছেড়ে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কারো 
কোন উষর গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ সর্বাবস্থায় 
যিকির করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

ঞঞ্জ-এর খিদমতে 


ওয়াজিবসমূহ তো বহু আছে; আপনি আমাকে 
একটি সংক্ষিপ্ত সবকিছু সমন্বয়কারী কথা-বিষয় 
বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে হদয়ঙ্গম করতে 
৬ 41১84৫04642 ১ 
ঘিকিরে সজীব ও তরতাজা থাকে 1” 
যেন সকলের মৃত্যু যিকিরের হালতে হয় । কারণ, 
কখন কার কাছে আযরাঈল ঘট আসবে কারো 
জানা নেই । আমরা যদি সর্বাবস্থায় যিকর করতে 
থাকি তাহলে খাতিমা বিল-খায়র হবে । মৃত্যুটি 


। আত্তার্তহীদ ২০ 


.(ধঁভ]। 055 01 1 বু! ১১৫ চা ৩৫ ৩০) 
“যে ব্যক্তির আখিরি কালাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
হবে সে সরাসরি জান্নাতে যাবে |” 


সে জন্যে সুফিসাধকগণ বলেন, যিকরওয়ালা 
মুমিনের মৃত্যু নেই, হা তার ইন্তিকাল আছে। 
জান্নাতে যাওয়ার পরে তো আর মৃত্যু নেই । 
শুধু জীবন আর জীবন । হাদীসে আছে আবু মুসা 
05460885550 50028355501 06 
858217521 
“যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালক আল্লাহর যিকর করে 


আর যে ব্যক্তি যিকর করে না তাদের উপমা 
জীবিত ও মৃত এর মত 1” 


উক্ত হাদীসে কলবের অবস্থা বয়ান করা হয়েছে। 
অর্থাৎ যিকরকারীর কলব জীবিত এবং যিকর 
থেকে গাফেল ব্যক্তির কলব মৃত । এ সর্ম্পকে 
জনৈক কবির কবিতার পঙ্ক্তি কতইনা চমকপ্রদ! 

0০১১ ০১ । ৪১১9 

0 ১১2 488০5 
'আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হওয়া মানে তাদের 
কলব মৃত্যুবরণ করা । তাদের শরীরগুলোকে 
কবর দেয়া হয়েছে । 
সুতরাং সকলের উচিত, যিকরের মাধ্যমে নিজের 
কলব জীবিত রাখা । কারণ, যিকির হচ্ছে যাবতীয় 
আমলের চাইতে উত্তম । আল্লাহর নিকট সর্বাধিক 
বর্ধনকারী | 
আন্রাহর রাস্তায় সদকা করা এবং জিহাদ করে 
শাহাদতবরণ করার চাইতে শ্রেয় । 
উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটি পরিস্কার 
হয়ে গেল যে, দীনের প্রচারের জন্য তাবলীগের 
দাওয়াত কার্যকর হওয়ার জন্য দায়ীকে আহলে 
যিকর হওয়াও আবশ্যকীয় | একটিকে গ্রহণ করে 
অপরটিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই । 
যেহেতু শায়খুল হাদীস যাকারিয়া একই বলেন, 
তাবলীগ খাদ্যের পদমযর্দায় আর যিকর পানির 
মন্যালায়-স্থানে । সুতরাং খাদ্য গ্রহণ ছাড়া জীবিত 
থাকা অসম্ভব তাই খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজনীয়, আবার 
পানি পান ছাড়া শুধু খাদ্য গ্রহণ করলে হজম 
হওয়া দুর্ঘটনা ব্যাপার । তাই উভয়টি আবশ্যক । 
কাজেই তাবলীগওয়ালাদের যিকরের গুরুত্ব আর 
খানকাওয়ালাদের তাবলীগের গুরুত্ব দেয়া একান্ত 
কর্তব্য । 


+ আল-কুরআন, সুর আল-মায়িদা, ৫:৬৭ 
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বহুকষ্টে পাওয়া ইসলাম: 
মিস কারেন বুজাইরামি 


১৯ পৃ. ৩-এর পর 
“তোমার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া 
আমার কর্তব্য ছিল । আমি আমার কর্তব্য পালন 
করেছি । ইসলাম মানবে কি না মানবে সেটা 
নিতান্তই তোমার ব্যাপার । শেষ বিচারের দিন 
তুমি আমাকে এই বলে দোষ দিতে পারবে না যে 
আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়নি । 
বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। আমি আর 
ফাতিমা এখনও আগের মতোই ভাল বন্ধু। 
ইতোমধ্যেই আমি ফাতিমার পরিবারের সাথে 
অনেক বেশি সময় কাটাতে শুরু করেছি । ফলে 
ইসলাম সম্পর্কেও আমার জ্ঞান ও দৃষ্টিভজি 
আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে । তাদের সাথে 
থাকতেও আমার ভাল লাগে । তাদের ওখানে নেই 
কোন মদ্যপানের আসর বা কোনরকম হারাম 
কাজকর্ম । এখনও মনে হয় ওই সময়টা ছিল 
আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় । আটটি বছর আমি 
আমার বিশ্বাসের চড়াই-উত্রাই দেখলাম | মনে 
হল যেন আল্লাহ আমাকে ইসলামের সঠিক পথ 
দেখানোর আগেই অন্যান্য মিথ্যা পথগুলো 
ভালভাবে চিনিয়ে দিলেন । 
ইসলামে আসার আগে আমার প্রথম পর্যায়টা ছিল 
অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ । কোন ধর্মই আমার ছিল না 
তখন, না খিশ্চিয়ানিটি না ইসলাম | আমি প্রথমে 
কোনটাই জানতাম না ফলে মানতামও না । 
আমার দ্বিতীয় পর্যায়টা ছিল বিদ্রোহপূর্ণ । 
আপনজন কারোর কথাতেই আমি কর্ণপাত 
করতাম না । সকলকে ত্যাগ করে মত্ত ছিলাম 
শয়তানি কর্মকাণ্ডে । 
২০০৮ সালটি ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে 
ভয়াবহ । চরম ভূগেছি এ বছর | নিজের সাথে 
লড়েছি। জর্জরিত থেকেছি হাজারো সমস্যায় । 
যেন জীবন গিয়ে সর্বনাশের অতল গহীনে 
ঠেকেছিল | ওই বছরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আমার 
সাত বছরের প্রেমিকের সাথে । সবখানেই আঘাত 
আর আঘাত | ভাল সব বন্ধুরা পর হয়ে যেতে 
থাকে, এসে জুটে যতসব খারাপের দল। 
পরিবারের একজন মানুষের সাথেও ভাল ব্যবহার 


করতে পারছিলাম না । আর এ সময়টাতেই আমি 
ফাতিমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতাম । নিজের 
কাছেই নিজেকে অনেক বড় অপরাধী মনে 
হচ্ছিল । আমি চাইনি ফাতিমা আমাকে ওই 
অবস্থায় দেখা দুঃখ পাক । 

হঠাৎ মনে হল, “এসবের মানে কি? কেন এই 
অপরাধ বোধ? আমি কেন ফাতিমার কাছ থেকে 
পালিয়ে বেড়াচ্ছি? সে তো আমরা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু, আমি যা করছি তা ভুল হলে কেন তা 
করছি? এমন হাজারো প্রশ্ন মনে উদয় হতে 
লাগল । আমি তখনও জানতাম আমি যা 
করছিলাম তা আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং আমি 
ওসব কাজ বন্ধ না করলে নির্ঘাত জাহান্নামে যেতে 
হবে। এসব ভাবতাম এবং লজ্জিত হতাম | 
ফাতিমার মাধ্যমেই আমার ইসলামের সাথে 
যোগসূত্র । তার ওসীলায় ইসলামকে সত্য বলে 
জানার সুযোগ হয়েছে । তাই আমার কাছে মনে 
হল আমি আসলে ফাতিমার কাছ থেকে পালিয়ে 
বেড়াচ্ছি না বরং আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে 
বেড়ানোর চেষ্টা করছি যা অসম্ভব । 

শেষ পর্যায়টা ছিল আমার জন্য অনেকটা সতর্ক 
সংকেতের মত | শেষবার দেখা হল আরেকজন 
মুসলিমের সাথে; তার সাথে দেখা হওয়াটাই 
মত ঘটনা । সে আমাকে অনেকটা জোর করেই 
খারাপ কাজগ্তলো থেকে বাধা দিতে শুরু করল । 
শুনে অবাক লাগতে পারে কিন্তু সত্যি হল আমি 
ওই সময়টাতে কারোর কোন কথাই শুনতাম না । 
আর তাই হয়ত বাধ্য হয়েই সে আমার উপর 
জোর খাটাতে শুরু করল । আল-হামদুলিল্লাহ, সে 
সময়মত আমার জীবনে হাজির হয়েছিল । আমি 
তখন যে মানসিক অবস্থার মধ্যে ছিলাম তাতে 
মনে হয়না যে কোন খিস্টান, বা ইহুদি এমনকি 
কোন নাস্তিক আমার ওই মানসিক খট্কা দূর 
করতে পারত । 

ফাতিমার দেয়া ডিভিডিগুলো দেখার দিন থেকেই 
আমি জানতাম আমি ইসলাম গ্রহণ করব । শুধু 
একটা শেষ ধাক্কা বাকি ছিল । আল্লাহ রাববুল 
আলামীন যা করেন ভালোর জন্যেই করেন | তিনি 
আট বছর আগে আমাকে একটি হিজাব পরা 
মেয়েকে (যে পরে হল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড) স্বপ্নের 
মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে ইসলাম সত্য | তিনি 
আমাকে দেখিয়েছেন শ্রষ্টায় বিশ্বাস না করার কি 
জীবন যাপন কতটা যন্ত্রণাদায়ক, অবশেষে তিনি 
জীবনে প্রকৃত সুখ কোথায় । 

অবশেষে আমি ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি সাক্ষ্য 
দেয় যে, “আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য সত্য 
কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ রঃ তাঁর দাস 
এবং বার্তাবাহক ।' এই সাক্ষ্য দেয়ার সময় আমার 
সত্যিকারের বন্ধু ফাতিমা ও তার বাবা আমার 
পাশেই ছিলেন । 

আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে মুলসিম 
হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন । 


_। আত্তার্তহীদ ২১ 


অর্থ।নী।তি 


একজন বেনামাধী বা কাউকে খারাপ কাজে লিপ্ত হতে দেখলে তাকে নামাযের দীওয়াত দেয়া বা ভাল কাজের উপদেশ দেয়া যদি 


ঈমানী কাজ হয়ে থাকে, তবে যেসব লোক জেনে না জেনে অনৈসলামিক অর্থব্যস্থায় জড়িত হয়ে জাহান্নামের নিকটবর্তি হয়ে পড়ছে 


তাদেরকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার দাওয়াত দেয়া কেন ঈমানী দায়িত্ব হবে না? নিঃসন্দেহে এটি ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে 


অর্থনীতি মানবজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি 
দিক । মানুষ জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত 
অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত । জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে 
সন্তানের যত্ব নেয়া এবং মৃত্যুর পর কাফন 
পরিহিত অবস্থায় কবরে যাওয়া দুটু বিষয়ই 
অর্থনৈতিক । মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ 
বিশেষণ করা অত্যন্ত জটিল কাজ ৷ সে সাথে তা 
পরিবর্তনশীলও । এসব নিয়ে মানব সভ্যতার 
সুচনা থেকে গবেষণা চলে আসছে এবং এখনো 
চলমান । এর ফলে যুগ-যুগান্তরে মানবরচিত 
অনেক অর্থনৈতিক মতবাদের ও সৃষ্টি হয়েছে । 
বাহ্যত সকলেই মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাগ্তলো 
চিহ্িত করে তার সমাধানের চেষ্টা করে । কিন্তু 
মানুষের সসিম জ্ঞান দ্বারা আজ পর্যন্ত স্থায়ী এবং 
উঠেনি এবং তা সম্ভব ও নয়। কেননা মানুষ 
অতীতের অনেক কিছুই ভুলে যায়। বর্তমানের 
সকল বিষয় একসাথে বিবেচনায় আনতে পারে 
না। এবং ভবিষ্যত সম্পকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । এটি 
কেবল তারই পক্ষে সম্ভব যে অতীতকে ভুলে না, 
বর্তমানের সবকিছু যার নিকট নকদর্পনের চেয়ে ও 
কম এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত । আর সেই 
একমাত্র মহান সত্তার নাম আল্লাহ । তিনি এমন 
একটি অর্থব্যবস্থা দিয়েছেন, যা সকলের জন্য 
কল্যাণকর এবং সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য এবং 
চিরস্থায়ী; যার নাম ইসলামী অর্থনীতি | 
সমাজতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ যাই বলেন, কেউই 
মানুষকে অর্থনৈতিক যুক্তি দিতে পারেনি | সম্পদ 
বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । 
সমাজতন্ত্রের পতনের পর এখন সমগ্র পৃথিবীতে 
পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ 
করেছে । 

ধারনা করা হচ্ছে তা আরো প্রকট হবে । এসব 
মতবাদ মানব রচিত বলে অসংখ্যা ত্রুটি-বিচ্যুতি 
বিদ্যমান ৷ মানুষের সভাব বিরোধি অনেক কিছুই 
মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় । মানুষের স্বাভাবিক 
আচরণের প্রেক্ষিতে এসব মতবাদের অবাস্তবতা 
প্রমাণিত হয়েছে । যার ফলে এইসব মতবাদের 
মূলনীতিতে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে । ফলে 


আগস্ট'১২ 


নিষেধের হুকুমে অন্তর্ভূক্ত । 


মিশ্র অর্থনীতি নামক নতুন চিন্তার উদ্তব ঘটেছে । 
এর অনেক কিছুই ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাথে 
সামঞ্জস্য রাখে । পক্ষান্তরে ইসলাম মানুষের 
সভাবজাত ধর্ম । মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয় তা 
কখনো মানুষকে মানতে বাধ্য করে না। ব্যক্তি 
মালিকানা ও সরকারি হস্তক্ষেপ দুটুই ইসলাম 
সমর্থত । বর্তমানে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে 
যে সামান্য কাজ হচ্ছে তা মানুষ স্বপ্রণোদিতভাবে 
গ্রহণ করছে । ধারণা করা যায়, এক সময় মানুষ 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ 
করবে । এসব প্রতিষ্ঠানে লেনদেন করে স্বস্তি 
পাবে। 

ইসলামী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগত কারণে বর্তমানে 
মানুষ ধীরে ধীরে তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। 
ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন 
দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি 
সাতটিরও বেশি সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। 
এছাড়া কোন কোন ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিং ধারা 
থেকে ইসলামী ব্যার্তকংয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে । 
বিভিন্ন ব্যাংকের স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং শাখা 
রয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংক সহ অনেক সরকারি- 
বেসরকারি ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোজ 
চালু রয়েছে । এছাড়া ইসলামী বীমা কোম্পানি 
রয়েছে অনেক । বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে হাজার হাজার 
ইসলামী মাল্টিপার্পাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
ইসলামী অর্থনীতির ধারায় কাজ করে যাচ্ছে । শুধু 
দেশে নয় আমেরিকা-ব্রিটেনের মত দেশেও 
অনেক ইসলামী ব্যাংক রয়েছে । কিছু কিছু ব্যাংকে 
ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে । 
এভাবে ক্রমে মানুষ ইসলামী আর্থিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠছে। 
বিশ্বব্যাপি ইসলামী অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ 
করেছে । সারা বিশ্বে ইসলামী অর্থব্যবস্থার ব্যাপক 
কার্যক্রমের ফলে এখন এর বাস্তবতা প্রমাণিত | 
এটি কাল্পনিক কিছু নয় । 

ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকেই জানেনা । 
জেনে না জেনে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বসে । তাই এই 


বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার | মানুষকে 
বুঝাতে হবে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা কী? এটি 
তাদের জন্য কিভাবে কল্যাণকর ৷ অন্যান্য 
অর্থব্যবস্থার তুলনায় এটি কেন শ্রেষ্ঠ ৷ ইসলামী 
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লেনদেনের ফলে ইহকালীন ও 
পরকালীন কী উপকার | এটি একটি ঈমানী 
দায়িত্ব । একজন বেনামাধিকে বা কাউকে খারাপ 
কাজে লিপ্ত হতে দেখলে তাকে নামাযের দাওয়াত 
দেয়া বা ভালো কাজের উপদেশ দেয়া যদি ঈমানী 
কাজ হয়, তবে যেসব লোক জেনে না জেনে 
অনৈসলামিক অর্থব্যবস্থায় জড়িত হয়ে জাহান্নামের 
অর্থব্যবস্থার দাওয়াত দেয়া কেন ঈমানী দায়িত্্‌ 
হবে নাঃ সকাজের আদেশ ও অসতকাজ থেকে 
নিষেধের হুকুমে নিঃসন্দেহে এটি ও অন্তর্ভূক্ত | 
কিন্ত আমরা কি তা করছি? নিজেদের কথা ও 
কাজে মানুষকে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রতি উৎসাহ 
যোগাচ্ছি? 

উলামায়ে কিরাম নবী /প্শ্রগণের ওয়ারিস । 
দীনের দাওয়াত এবং শিক্ষা বিস্তারে তারা 
অগ্রপথিকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন । 
ইসলামী অর্থনীতি ও দীনী শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য 
অংশ । তাই এক্ষেত্রে ও তাদেরকে কারীর 
ভূমিকা পালন করতে হবে । শুধুমাত্র সুদের হুকুম 
শুনিয়ে দিলে দায়িত্ব আদায় হবে না। সুদের 
বিকল্প পথ ও দেখিয়ে দিতে হবে । সুদ মুক্ত 
অর্থব্যবস্থার স্বরূপ মানুষের নিকট তুলে ধরতে 
হবে । উলামায়ে কিরামদেরকেই ইসলামী 
অর্থনীতির হাল ধরতে হবে । কেননা অন্যের হাতে 
তা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় । এখানে পাকিস্তানের 
বর্তমান ও পূর্বের বড় বড় মুফতি ও উলামায়ে 
কিরামের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় । আল্লামা 
মুফতী শফী এছ, আল্লামা ইউসুফ বিন্ুরী প্রি 
সহ অনেকেই তাদের কথা ও লিখনীর মাধ্যমে 
ইসলামী অর্থনীতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে 
গেছেন । এমনকি তাদের জীবদ্দশায় ইসলামী 
অথনীতির আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য 
এবং সরকারের নিকট একটি ইসলামী 
ব্যা্কিংনীতি উপস্থাপন করেছিলেন । আর 


॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


অর্থ।নী।তি 


বর্তমানে তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরি আল্লামা তকী 
ওসমানী (দা. বা.) একই পথ ধরে নিরলসভাবে 
কাজ করে যাচ্ছেন । তাই অন্যের সমালোচনা না 
করে নিজেরা যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে এই মহৎ 
কাজের জন্য এগিয়ে আসি । দুনিয়াজুড়ে ইসলামী 
অর্থনীতির যে অগযাত্রা শুরু হয়েছে, আমরা সবাই 
মিলে এই জোয়ারকে আরো বেগবান করে তুলি । 
কোন কোন আলিমকে দেখা যায়, ইসলামী 
ব্যাংক, বীমা কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের 
সমালোচনা করতে । এটি খুবই দুঃখজনক | 
প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যবস্থায় কোন ভাবে 
শরিয়ত লঙ্ঘিত হলে বিজ্ঞ আলিমগণ সংশিষ্ট 
কর্তৃপক্ষকে শরিয়ত সম্মত বিষয়ের সুপারিশ 
করতে পারেন । এতে ব্যা্কিং নিয়ম-নীতি আরো 
সমৃদ্ধ হবে । একটি বিষয় আমাদের জানা থাকা 
দরকার, আমরা যে সমাজে, রাষ্ট্রে বা বিশ্বে বাস 
করছি তার অর্থব্যবস্থা ইসলামী নয় । আবার 
এটিও অসম্ভব যে, কোন দেশের নাগরিক হয়ে 
তার আইন অমান্য করা । তাই কোন কোন ক্ষেত্রে 
হয়ত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে বাধ্য 
হয়ে নিজেদের নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হয় । 
তবে তা সব সময় নয় । কিন্তু আশার বাণী হল, 
বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী আর্থিক 
প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য পৃথক আইন থাকায় তেমন 
কোন সমস্যায় পড়তে হয় না। এছাড়া ইসলামী 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ নিজেদের যবতীয় কাজ 
শরীয়া বোর্ডের পরামর্শ অনুসারেই করে থাকে । 
তা সত্বেও ইসলামী ব্যাংক, বীমা সমূহের 
অনুপ্রাণিত করা অবশ্যই গুনাহের কাজ । 

ইসলামী অর্থনীতি দীনী শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য 
অংশ। তাই ইসলামী অর্থনীতি সকল 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিলেবাসভুক্ত করা আবশ্যক । 
হিদায়ার কিতাবুল বুযু” পড়লে বাপড়ালেই 
ইসলামী অর্থনীতি পাঠদানের দায়িত্ব শেষ হবে 
না। মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড 
অনেক ব্যপক ও জটিল হয়ে পড়েছে প্রতিনিয়ত । 
তাই ইসলামী অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পৃথক বিভাগ 
হিসেবে পাঠদান করতে হবে। বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অর্থনীতির পৃথক বিভাগ 
থাকলে ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য ইসলামী অর্থনীতি 
বিভাগ চালু করা প্রয়োজন । জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে 
বিশ্রেষণ ও দিক নির্দেশনামূলক সেমিনার ও 
কর্মশালার আয়োজন করা উচিত । গবেষণার 
মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতিকে মানুষের জন্য আরো 
সহজবোধ্য ও সহজলভ্য করে তুলতে হবে । এর 
সুফল সকলের নিকট পৌছে দিতে হবে । 
সরকারকে বুঝাতে হবে রাষ্ত্রিয়ভাবে ইসলামী 
অর্থনীতি অনুসরণের কী ফায়দা | সরকার যেভাবে 
আইন করে কর ইত্যাদি আদায় করছে, তেমনি 
যাকাত ও সং্রহ করতে পারে, যা শরিয়ত 
নির্দেশিত ব্যয়ের মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া 
জনগোষ্ঠীকে অনেকদূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব ৷ এর 


আগস্ট”১২ 


হবে । আল-হামদুলিল্লাহ বর্তমানে দেশে ও 
বিদেশে বিভিন্ন গবেষণামূলক সংগঠন ইসলামী 
অর্থনীতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে । বিভিন্ন জার্নাল 
প্রকাশিত হচ্ছে । বড় বড় আন্তর্জাতিক সেমিনার 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে । তবে দুঃখের বিষয় হল, এসব 
কিছুতে উলামায়ে কিরামের ভূমিকা অতি গৌন । 
একটি বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে, মানুষ নিজেদের দীনী চেতনায় উজ্জীবিত 
হয়ে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে ঝুকে 
পড়ছে । অতএব কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেন 
অনুভূতির সাথে প্রতারণা না করে। এক্ষেত্রে 
সরকার বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি করে দেবে । 
প্রতিটি ব্যাংকের সক্রিয় শরিয়া বোর্ড আছে কি 
না। প্রতিষ্ঠানগুলো শরিয়াবোর্ভর নীতিমালা 
কতটুকু অনুসরণ করছে তা মনিটরিং করবে । 


শরিয়া বোর্ডের প্রতি আস্থাবান হয়ে মানুষ এসব 
ব্যাংকের সাথে লেনদেন করছে । তাই শরিয়া 
বোর্ডকেও অনেক বেশি চৌকশ হতে হবে । মাঠ 
পর্যাযে ইসলামী নিয়ম-নীতি যথাযথ বাস্তবায়নের 
প্রতি তাগিদ দিতে হবে । 

ব্যাংক কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইসলামী 
অর্থনীতি সম্পর্কে আরো বেশি দক্ষ করে তুলতে 
হবে যেন সাধারণ ব্যাংকিং ও ইসলামী 
ব্যাংকিংয়ের পার্থক্য বুঝে কাজ করতে পারে । 
মানুষ যে আন্তরিকতা নিয়ে ইসলামী অর্থনীতিকে 
গ্রহণ করছে, কোন আচরনের 
কারণে মানুষ যেন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে না 
নেয় । আল্লাহ আমাদের সকলকে তওফীক দান 
করুন । 


লেখক: শিক্ষার্থী, ৪র্থ বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম 
চট্টগ্রাম, ই-মেইল: 09181878010)07)5117811.00171 
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১ পেশ এ 


[হ্বীন্যি ও আধুনিক শ্পিম্ষকীলর একটি অনন্ত ১ 


প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাৰকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছ্বীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃম্নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় । 

&; ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


1 ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয় । 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মাত্র তিন/চার বছরে শিশুদের সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তাজবীদসহ সহীহ-শুদ্ধরূপে 


বিভাগ 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামাজ, আযান-ইনব্খীমত, পাক-তাহারাতের 
সুন্নাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 


ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) | 


বিঃ দভ্রঃ- প্রতি বছর শাওয়াল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি % ১৭২, রোড 7 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৪ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


। আত্তার্তহীদ ২৩ 


মু।স।লি।ম।বি।শ্ব 


স্পেনে 


মুসলমানদের 
পতন 


মুহাম্মদ সিদ্দিক 


বর্তমান স্পেন সার্বিধানিকভাবে সতরটি নামকা 


ওয়াস্তে স্বায়তশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত । যে অর্থে 
স্বায়ত্বশাসিত আসলে অতটা নয়। এর চেয়ে 
বরঞ্চ পাকিস্তানের উপজাতি এলাকা বেশি 
স্বায়তৃশীসন ভোগ করে । যাই হোক, অতীতে 
47555 


ভেতরে বর্তমানের সমগ্র 
আন্দালুসিয়া অঞ্চল ৮৭,২৬৮ বর্গ কিলোমিটার, 
বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক আর কি। 

একটা মজার ব্যাপার আন্দালুসিয়া অঞ্চলের 
পতাকা রয়েছে যা সবুজ ও সাদা, আর এতে 
আছে গ্রিক দেবতা জিউস (রোমান জুপিটার)-এর 
পুত্র শক্তিশালী দেবতা হারকিউলেসের প্রতীক । 
সে বর্তমানে আন্দালুসিযফঅর সরকারি রক্ষাকর্তা | 
হারকিউলেস নাকি, তাদের পৌরাণিক কাহিনী 
অনুযায়ী, ইউরোপ-আফ্রিকাকে পৃথক করেছিল । 
দেবতার প্রতীক আন্দালুসিয়ার । কোট অব 
আর্মসেও' (কুল-মর্যাদার নকশা আঁকা ঢাল) 
এতে রয়েছে হারকিউলেসের 


মন্ত্রণালয়ের বই 'আন্দালুসিয়া' ৷ এতে ধর্মপৃ্ঠায় 
লেখা রয়েছে যে, ইসলাম স্পেন'-কে 
আন্দালুসিয়া বলা হতো (যদিও দক্ষিণে আটটি 
প্রদেশ মিলে এই অঞ্চলকে বর্তমানে আন্দালুসিয়া 
বলা হচ্ছে সরকারিভাবে |) সরকারি 'ব্রসিওরে' 
মন্তব্য করা হয়েছে, আট শতক ধরে আরব 
সভ্যতা আল-আন্দালুস (অর্থাৎ ইসলামিক বৃহত্তর 
স্পেন)-কে পাশ্চাত্য জগতের সবচেয়ে 
সমৃদ্ধশালী, উন্নত ও সংস্কৃতিবান (প্রসপরাস, 
এডবানসড এন্ড রিফাইনড') এলাকাতে পরিণত 
করেছিল । কর্ডোভার খিলাফত সম্পদ ও জ্ঞানকে 
এনেছিল । এই অবদানের প্রভাব এখনও রয়েছে 


আন্দালুসিয়ার আটটি প্রদেশে 1 
স্পেন, বিশেষকদের দক্ষিণ স্পেন তথা 
আন্দালুসিয়া অঞ্চলকে । ইউরোপ-এশিয়া- 


আফ্রিকার সম্মিলন বলা চলে। দুই সভ্যতার 
মিলনস্থান এটা, যদিও অতীতে ইউরোপায় 
সভ্যতা সর্বশেষে এশিয়া-আফ্রিকীয় সভ্যতাকে 
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সামরিকভাবে পরাভূত করে । তবৃও আফ্রিকীয়- 
আরব-মুসলিমসভ্যতার ছাপ স্পেন-পর্তৃগালে 
স্পষ্ট | 


স্পেনের ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাল 

হল 

___ খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ সাল: মধ্যপ্রাচ্যের আরব 
মুলুকের ফিনিসিয় বণিকগণ স্পেনের কাডিজ 
বন্দর প্রতিষ্ঠা করে । এই শহর স্পেন তথা 
ইউরোপের প্রথম শহর, যা এখনও ব্যবহৃত | 

__ ৭১২ খিস্টাব্দ: তারিক-মুসা স্পেন বিজয় 
করলেন । 

_- ১২৪৮ খিস্টাব্দ: মুসলমানদের হাত থেকে 
৩য় ফার্নান্ডো (ক্যাসটাইলের রাজা) সেভিল 
শহর দখল কররেন । তাকে সাহায্য করেন 
তার মিত্র মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবন 
নসর, যিনি গ্রানাডার নাসিরী বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা | 

__ ১৪৯২ খিস্টাব্দ: গ্রানাডার মুসলমান শাসনের 
অবসান । 

__ ১৫১৬-১৫৫৬ খিস্টাব্দ: রানী ইসাবেলা ও 
রাজা ফার্দিনান্দের কন্যার ঘরের নাতি প্রথম 
কার্লস স্পেনের রাজা হলেন । 

__ ১৫১৯ খিস্টাব্দ: প্রথম কার্লসই হলি রোমান 
সম্রাট হলেন ৫ম চার্লস নাম ধারণ করে । 
_-১৮৩২ হখিস্টাব্দ: মার্কিন কুটনীতিবিদ 
ওয়াশিংটন আরভিং “টেলস অব আলহামরা' 
লিখে গ্রানাডার তথা স্পেনের মুসলিম 

আকর্ষণ করেন । 


ফডরস ইউরোপ ২০০০, গ্রন্থে লেখা 


রয়েছে 

(পুনর্দখল)-এর পূর্বে ইহুদি, মুসলমান ও 
খিস্টানরা একসঙ্গে বাস করত ও কাজ করত 
১৪৯২ সালে খিস্টান পুনর্দখলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ 
পাল্টে যায় । মুসলমান-ইহুদিরা নিশ্চিহ্, হয়ে 
যায়। 

ফডরস ২০০১ স্পেন' গ্রন্থে রেকর্ড করা রয়েছে, 
সমগ্ৰ আইবেরীর উপদ্বীপে (পর্তুগাল-স্পেনে) দশ 
হাজারের বেশি কিন্লা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে । এর 
কিছু ধ্বংসস্তপ। আর অন্য গুলো খুব ভালো 
অবস্থায় । এগুলো দেখতে, আর কিছুতে 
হোটেলের মতো বসবাস করতে লক্ষ লক্ষ 
সফরকারী স্পেনে যায় । 

মুসলমান আমলের সেই স্পেন, আর আজকের- 
কত তফাত! তখন স্পেন ছিল ইউরোপের 
সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্র । কর্ডোভা, গ্রানাডা ও 
সেভিল ছিল ইউরোপের সেরা শহর । এমনকি 
প্যরিস-লন্ডনের চেয়েও বড় ও সমৃদ্ধশালী ৷ 
সেখানে মুসলিম সভ্যতার কিভাবে পতন হল তা 
আমাদের ভালোভাবে যাচাই করা উচিত। 
গ্রানাডার ইতিহাস যাচাই করলে তা বোধগম্য 
হবে । লেখক সাঈদ আহমদ আকবরাবাদীর চেয়ে 
আরকে ভালো বর্ণনা দিতে পারেন? তিনি লিখেন, 


“বনী হুদ বংশের মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ যাকে 
আলমিরিয়া, জিয়ান ইত্যাদি অধিকার করেন । 
এরপর ইবনে হুদ প্রজা ও দেশের গণ্যমান্য 


মুনতাসির বিল্লাহর প্রতি এই মর্মে একখানা 
আবেদন পত্র পাঠালেন যে, আমি স্পেনের সমস্ত 
রাজ্য আমীরুল মুমিনীনের নামে জয় করেছি । 
সুতরাং এখন আপনি আমার জন্য আপনার পক্ষ 
হতে রাজ্য শাসনের দায়িত্বভার পালনের নির্দেশ 
প্রদান করুন । অতএব বাগদাদের খলীফার 
একটি পত্রও এসেছিল। এটা তিনি ৬৩৯ 
হিজরীতে গ্রানাডায় প্রাপ্ত হন এবং তথাকার জামে 
মসজিদে সকলের সামনে পাঠ করে শুনান । 
এমনিভাবে পাঁচশো বছর পর ধ্বংসের পথে দ্রুত 
ধাবমান অববাসী খিলাফতের দরবারে থেকে 
স্পেন সম্পর্কে সরকারি ফরমান লেখার সুযোগ 
মিলার এটাই ছিল প্রথম দিন। কিন্তু তখন 
বাগদাদের খিলাফতের প্রাসাদে ফাটল ধরে 
গিয়েছে এবং তা অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হওয়ার 
উপক্রম হয়ে গিয়েছে। এ পরিপেক্ষিতে দায়িত্ 
পরওয়ানা স্পেনের লোকদের ওপর কি-ইবা 
কার্ষকরী ভূমিকা পালন করতে পারে? ইবনুল 
আহমার কিংবা নাসির ইবনে ওমর নামে এক 
ব্যক্তি ইবনে হুদের শক্তিশালী হিসেবে দীড়াল । 
পরিণামে উভয়ই একই সময়ে পরস্পরে যুদ্ধে 
লিপ্ত হল । 

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় মুসলমানদের স্বার্থপরতা- 
ও অদৃরদর্শিতার কারণে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ 
(ইবনে হুদ) এবং ইবনুল আহমার দু'জন বড় 
সরদার (নেতা) ব্যতীত আরও অনেক সরদার 
এমন ছিলেন, যারা বিভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসেছিলেন । আর একে 
অন্যের ওপর শক্তিপরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন | যেমন- 


এবং 
আশবিলিয়াতে আবু মারওয়ান ৷ তীরা সকলেই 
নিজ নিজ দখলি এলাকাতে স্বাধীন শাসক 
ছিলেন । তাদের অসহযোগিতার অবস্থা এমন ছিল 
যে, একজন মুসলমান শক্রকে পরাজিত করার 
উদ্দেশ্য খিস্টানদের কাছে নতজানু হয়ে স্থীয় স্বার্থ 
জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতো এবং 
তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতো । খিস্টানরা এই 
সুযোগ তাদের স্বার্থ লুটতো । তারা কখনও 
কখনও কোন একদল মুসলমানদের পক্ষ হয়ে 
তাদের সাহায্যের বিনিময়ে একেক এলাকা নিয়ে 
নিতো । অতঃপর অন্য আর একদল মুসলমানের 
পক্ষ হয়ে তাদের কাছ হতে অন্য আর একটি 
এলাকা দখলকরে নিতো । এমনিভাবে প্রথম 
“করোলনাদ" বহু স্বার্থ উদ্ধার করলেন ৷ স্পেনের 
উত্তরাঞ্জলীয় পাহাড়ি এলাকায় তার রাজত্ব পূর্বে 
থেকেই প্রতিষ্টিত ছিল। এবার তিনি মুহাম্মদ 
ইবনে ইউসুফকে এবং নাসির ইবনে উমরের মধ্যে 
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সংঘটিত যুদ্ধের সময়ে ইবনে উমার থেকে এই 
উপদ্ীপের সমস্ত অংশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্তৃপূর্ণ 
এবং প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার শক্তিশালী উত্তরাঞ্চলীয় 
নিলেন । অতঃপর ইবনে ইউসুফ 'ফরোলনাদ"-কে 
নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলেন, তখন তিনি 
তার নিকট হতে নির্দিষ্ট দুর্গ প্রার্থনা করলেন । 
ইবনে ইউসুফ তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে দিয়েছিলেন । 
পরিশেষে ফরোলনাদ যখন দেখতে পেলেন, 
মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গেছে, তখন তিনি এমন 
একটি কার্ষকরী কৌশল গ্রহণ করলেন যে, 
একদল মুসলমানের পক্ষ হয়ে অপর দলকে ধ্বংস 
করে দিতেন । প্রথম যে দলের পক্ষ অবলম্বন 
হতো | এমনিভাবে মুসলমানদেরকে উত্তর থেকে 
দক্ষিণ দিকে তাড়িয়ে নিতে লাগলো | পরিশেষে 
স্পেনের সোয়া দু'লাখ বর্গমাইলের বিশাল 
রাজ্যের মধ্যে মুসলমানদের ভাগ্যে বাকী রইল 
মাত্র ৬০ হাজার বর্গমাইলের এলাকা | 
মুসলমানরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতে লাগলো এবং 
নিজ দেশের অংশবিশেষ নিজেই স্পেনের 
অধিকৃত এলাকার খিস্টান সম্টের নিকট 
হাতবদল করে দিত । সুতরাং ৬২৭ হিজরীতে 
মুরীদানগর এবং এর সংলগ্ন এলাকাসমূহ 
খিস্টানদের দখলে চলে গেল । ৬২৮ হিজরীতে 
দ্বীপ এলাকা ৩৬৩ হিজরীর সফর মাসে 
বালনিসিয়া প্রদেশ । ৬৩৬ হিজরীর শাওয়াল মাসে 
স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে । ৬৪৫ 
হিজরীতে ফরোলনাদ আশবিলিয়া দখল করলো । 
দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখার পর তা তারা দখল 
করে নিল । এখন সমস্ত মুসলমান সরদারগণ এবং 
স্বাধীন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ধ্বংস হয়ে পথেল 
ফকীর হলেন । শুধু নাসির ইবনে উমার একজন 
বেঁচে ছিলেন । তার দখলে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় 
গ্রানাডা বাকি রয়েছিল। এই এলাকার পরিমাণ 
হবে পঞ্চাশ কিংবা ঘাট হাজার বর্গমাইল । 
মুসলমানদের মধ্যে যখন ইবনে উমরের আর 
কোন শক্র কিংবা প্রতিদ্বন্দী বাকী রইল না এবং 
অন্য পক্ষে তিনি ফরোলনাদের অধিক শক্তিরও 
পরিমাপ করতে পারলেন, তখন তাকে 
উপায় ছিল না । ফরোলনাদও একসময় উপযোগী 
মনে করে সন্ধির প্রস্তাবে রাজী হলেন | উভয়ের 
মাঝে সন্ধি স্থাপিত হল । 

এই ঘটনার পর থেকে স্পেনের মুসলমানদের 
রাজধানী কডোভার পরিবর্তে গ্রানাডা হয়ে গেল । 
মুসলমানগণ এখানে প্রায় আড়াইশো বছর অর্থাৎ 
৯১৭ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আর 
এখানকার বাদশাহগণই অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক 
“আল-হামরা” প্রাসাদ নির্মাণ করেন । এটা ছিল 
তৎকালীন পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তসমূহের 
একটি | 


গ্রানাডার রাজত্ত্‌ 
কর্ডোভা এবং আশবিলিয়ার মতো গ্রানাডার 
রাজত্বও খুবই জাকজমকতাপূর্ণ এবং প্রবাব 


আগস্ট”১২ 


প্রতিপত্তির ছিল। বান আহমার বংশের 
বাদশাহদের মধ্যে প্রথম যুগের বাদশাহগণ আল- 
মুরাবেতুন এবং মোওয়াহ হেদুনদের মতো খুবই 
উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসম্পাদন করেন । 
বিজ্ঞান এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক দিয়ে 
তৎকালের একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে 
সফল চেষ্টা করেন। এর বিস্তৃত বিবরণ যদিও 
এখানে সম্ভব নয় । তারপরও সংক্ষিপ্তভাবে বলা 
চলে যে, তারা এখানে বিভিন্ন ধরনের বিশাল 
অস্টরালিকা, মাদরাসা এবং মসজিদ নির্মণ করেন । 
সেনাবিভাগকে পুনঃবিন্যাস করেন । জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
জনগণের সর্বিক জীবন-ব্যবস্থার উন্নতি করেন । 
সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের খিস্টান বাদশাহদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে নিজেদের বিভিন্ন এলাকা উদ্ধার করেন । 
কিন্তু পরিশেষে এখানেও ওইসব অবস্থা দৃষ্টিগোচর 
হতে লাগলো, যার কারণে কর্ডোভা এবং 
আশবিলিয়ার রাজস্থ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । 
৮৭০ হিজরীতে সুলতান হাসান গ্রানাডার 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । তিনি এমন প্রভাব- 
প্রতিপত্তি সম্পন্ন বাদশাহ ছিলেন যে, ৮৮০ 
হিজরীতে কুসতীলা বা কিস্টরের খিস্টান বাদশাহ 
ফার্ডিনান্ড দাম্তিকতার সঙ্গে যখন সুলতান 
হাসানের কাছে খেরাজ তলব করলেন, তখন তিনি 
বর্তমানে স্বর্ণ খাজনা রৌপ্য মুদ্রা তৈরির পরিবর্তে 
খিস্টানদের কলিজা বিদীর্ণ করার জন্যে 
উন্নতমানের তলোয়ার এবং অস্ত্র তৈরি হচ্ছে । 
সুলতানের এইরূপ উত্তর শুধু মৌখিক জমা-খরচ 
কিংবা ধমকি ছিল না, বরং তিনি সত্যি-সত্যিই 
৮৮৬ হিজরীতে কুস্তীলার একটি দুর্গ আক্রমণ 
করেন | যদিও এটা খুবই মজবৃত, কঠিন ও সুউচ্চ 
দুর্গ ছিল। তারপরও তিনি একরাতেই তা জয় 
করে নেন । অতঃপর ব্যাপক ঘুদ্ধ শুরু হয়ে গেল । 
৮৮৭ হিজরীতে মুসলমানদের আল-হামরা দূর্গ 
খালী পেয়ে সম কিস্টল তা আক্রমণকরে জয় 
করে নিলেন । হাজার হাজার নর-নারী ও 
কিশোরকে বিনাকারণে নির্মমভাবে হত্যা করেন । 
এই বছরই জমাদিউল আউয়াল মাসে সুলতান 
হাসান যখন সংবাদ পেলেন যে, কিস্টলের সম্রাট 
নিজেই এক বিরাট সেনাদল নিয়ে গ্রানাডার দিকে 
অগ্রসর হচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো সংবাদ 
পেলেন যে, তিনি লোশা শহর অবরোধ করে 
ফেলেছেন, তখন তিনি কালবিলম্ম না করে 
লোশার দিকে ঘোড়ার লাগাম ফিরালেন । ২৭ 
জমাদিউল আউয়াল তারিখে উভয় সেনাদল 
যুদ্ধের মাঠে একত্র হলেন । কিস্টলের সম্রাট যুদ্ধে 
পরাস্ত হলেন। মুসলমানগণ পলায়নকারী 
সৈন্যদের মাল-সম্পদ দখল করে নিলেন । 

কিন্তু একদিকে খিস্টাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, 
অন্যদিকে মুসলমানগণ ভয়ানক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত 
হল। এর কারণ সুলতান হাসানের একজন 
খিস্টান পত্রী ছিল, যাকে তিনি খুব 
ভালোবাসতেন । তা ছাড়া সুলতানের বিবি ছিলেন 
আপন চাচাতো বগ্নি আবদুল্লাহর কন্যা । মুসলমান 


বিবি এবং খিস্টান বিবি উভয়েরই ওরসজাত 
সন্তান ছিল । মুসলমান বিবির ওরসের দু'জন 
ছেলে সন্তান ছিল। তাদের একজনের নাম 
আবদুল্লাহ এবং অপর জনের নাম ইউসুফ । কিন্তু 
বাদশাহর খিস্টান বেগমের প্রতি অত্যধিক 
ভালোবাসা থাকার কারণে আবদুল্লাহ এবং ইউসুফ 
উভয়েরই ভয় ছিল যে, না জানি কখন বাদশাহ 
তাদেরকে রাজ-সিংহাসন হতে বঞ্চিত করে 
বৈমাত্রীয় ভাইদেরকে নিজের স্থলাভিসিক্ত করেন | 
এই সন্দেহের কারণে সুলতান যখন লোশাতে 
সম্রাট কিস্টলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক 
সেই সময় আবদুল্লাহ ও ইউসুফ পিতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করল এবং গ্রানাডার 
কিছু অংশ দখল করে নিল । সুলতান যখন এই 
সংবাদ পেলেন তখন তিনি মালাগাতে বসে এই 
বিদ্রোহ দমনের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন । 
খিস্টানরা এই সুযোগে মালাগা আক্রমণ করল 
কিন্তু যুদ্ধে তাদের পরাজয় হল এবং তাদের বড় 
জীবন্ত বন্দী হল । 

অতঃপর আবু আবদুল্লাহ পিতার বিরুদ্ধে মালাগা 
আক্রমণ করল | পিতা ও পুত্রের উভয় সেনাদল 
যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র হল। যুদ্ধে আবু আবদুল্লাহ 
পরাস্ত হল এবং গ্রানাডার দিকে পলায়ন করল । 
আবদুল্লাহ ৮৮৮ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে 
ইউশীনাহ শহরের ওপর আক্রমণ করল | এই 
খিস্টান সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও হল । অতঃপর 
সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দিল । সুতরাং হাসান যখন 
এই ঘটনার খবর পেলেন, তখন তিনি মালাগা 
থেকে গ্রানাডায় চলে গেলেন । কিন্তু ছেলেদের 
বিদ্রোহী হওয়ার কারণে রাজ্য ও রাজত্বের প্রতি 
তার এমন বিতৃষ্তা সৃষ্টি হল যে, তিনি আপন ভাই 
আবদুল্লাহ আযযাগেলের ওপর রাজ্যের শাসনভার 
ছেড়ে দিয়ে অবসর নিলেন | 

৮৯০ হিজরীর রবিউস সানী মাসে খিস্টানরা 
আবার মালাগা প্রদেশের ওপর আক্রমণ করল 
এবং সীমান্তের কয়েকটি দুর্গও দখল করে নিল । 
সুলতান আবদুল্লাহ আযযাগেল গ্রানাডা থেকে 
যাত্রা করে এক দূর্গে রাত যাপন করছেলেন | 
এমন সময় খিস্টান সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে 
হঠাৎ আক্রমণ করে বসল । মুসলমানরা যদিও 
তারপরও তারা সামলিয়ে নিলেন । অতঃপর তারা 
এমন বিরত্ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন যে, শব্ররা 
একেবারেই নিঃ্শ্িহ্ হয়ে গেল । 

মুসলমান সৈন্যদের শক্তি সামর্থ দেখে কিস্টলের 
সম্রাট ফার্ডিনান্ডের দৃঢু প্রত্যয় জন্মাল যে, এখন 
কঠিন ব্যাপার । এজন্য তিনি একটি ফন্দি 
আবদুল্নাহকে তার কাছে ডেকে আনলেন এবং 
তার চাচা (আবদুল্লাহ আযযাগেল)-এর বিরদুদ্ধ 
গ্রানাডায় যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করলেন । 
অতএব আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ডের সাহায্যের 
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এবং চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল । এই 
যুদ্ধে আবদুল্লাহ রাজ্যের যতটুকু দখল করতো তা 
প্রত্যাবতন করতে লাগলো । 

সুলতান আযযাগেল এই অবস্থা দেখে গ্রানাডা 
থেকে মালাগার দিকে যাত্রা কররেন, যেখানে- 
ফার্ডিনান্ড মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিলেন । 
আবু আবদুল্লাহ এই খবর শুনে গ্রানাডা পৌঁছল 
এবং ত দখল করে নিল। সুতরাং আযযাগেল 
তখন গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তনকে সমীচীন মনে 
করলেন না। আশ" উপত্যকায় বসবাস করতে 
লাগলেন । এদিকে কিস্টলের সম্রাট তো রাগে 
একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে আছেন | তিনি মালাগার 
হাজার হাজার মানুষের রক্তে নিজ অস্ত্র রঞ্জিত 
করলেন এবং হাজার হাজার মুসলমানদেরকে 
বন্দী করে দাস-দাসীতে রূপান্তরিত করেন । এই 
ঘটনা ৮৯২ হিজরী সালের । 

আবু আবদুল্লাহ সম্ভবত এটাই বুঝে ছিল যে, 
ফার্ডিনান্ড তাকে আযযাগেলের বিরুদ্ধে যে সাহায্য 
পৌছেছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যা কিছু 
অঙ্গীকার করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন; 
এমনিভাবে গ্রানাডার-স্বাধীন শাসক হওযার 
ব্যাপারে তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন । কিন্ত 
৮৯৩ হিজরীতে তিনি একথা স্পষ্ট বুঝতে 
পারলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই সবই ছিল 
ফার্ডিনান্ডের এক ভয়ানক রাজনৈতিক চালমাত্র । 
ফার্ডিনান্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মুসলমানদেরকে 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 


১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 


ফোন : 
কক্সবাজার 


আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার । 


গৃহযুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে তাদের কেন্দ্রীয় শক্তিকে 
দুর্বল করা এবং সুযোগ বুঝে তা দখল করে 
নেয়া । 

সুতরাং ৮৯৪ হিজরীতে ফার্ডিনান্ড আবু 
আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন ৷ আবু 
আবদুল্লাহ তার মুকাবিলা কররেন। কিন্ত 
পরিশেষে এই শর্তে সন্ধি হল যে, “বাস্তাহ' প্রদেশ 
ফার্ডিনান্ডকে দিয়ে দিতে হবে । এই সনিধপত্রে 
পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল যে, মুসলমানদের জান- আবদুল্লাহ 
মালের নিরাপত্তার কোন বিঘ্ন ঘটবে না। সন্ধিপত্র 
অনুযায়ী “কিস্টলের সম্ত্রাটকে “বাস্তাহ' প্রদান করা 
হল । কিন্তু পরিশেষে ফার্ডিনান্ড সন্ধিপত্রের শর্তের 
প্রতি কোন পরওয়ানা করে মুসলমানদেরক ধন- 
সম্পদ জোরপূর্বক অধিকার করে নিলেন । 

সুলতান আযযাগেল গ্রানাডার ওপর আবু 
আবদুল্লাহর প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ শুনে তিনি 
“আশ' উপত্যকাতেই বসবাস করতে লাগলেন 
এবং সেখানেরই বাদশাহ সেজে বসলেন । 
ফার্ডিনান্ড এমনিভাবে প্রবঞ্চনা করে আযযাগেলকে 
ধোকা দিয়ে প্রথমত ইরিলিয়া অতঃপর আশ 
উপত্যকাও অধিকার করে নিলেন । এখন তার 
জন্য শুধু গ্রানাডা জয় করা বাকী ছিল । অতএব 
তিনি আবু আবদুল্লাহর নিকট সংবাদ পাঠালেন 
যেভাবে সুলতান আযযাগেল ইরিলিয়া প্রদেশ এবং 
আল-হামরা দূর্গও আপনি আমাদের কাছে সমর্পণ 
করুন। এর 
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কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 


আগস্ট”১২ 


ফার্ডিনান্ড ও আবু 
আবদুল্সাহ 


মুসলমানদের উত্তেজনা ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 
বাধ্য হয়ে খিস্টানদের কয়েকটি দুর্গে আক্রমণ 
করল এবং বিজয় লাভ করল । কিস্টলের সম্রাট 
তখন সোজাসুজি গ্রানাডা আক্রমণ করল । কিন্তু 
গ্রানাডার প্রাটীরের সন্নিকটে মুসলমানগণ 
অভূতপূর্ব ও আশ্চর্যজনক বীরত্ব প্রদর্শন করল । 


ফলে কিস্টলের সম্রাট অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য 
হল। খিস্টানদের প্রত্যাবর্তনের পর আবু 


'আলবাশারাত' পাহাড়ের ওপর 
৪ টু ভি ১১৭ ওপর 
আক্রমণ করল এবং তাদেরকে হত্যা করে সমস্ত 
এলাকা দখল করল । 
এই ঘটনা কতই না দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক 
যে, মুলমানদের রাজত্ব সমগ্র স্পেনের উপদ্বীপ 
থেকে কমতে কমতে এখন শুধু গ্রানাডার একটি 
ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল । খিস্টানরা 
প্রদেশের পর প্রদেশ এবং নগরের পর নগর দখল 
করে চললো ৷ এবার মুসলমানরা বুঝতে পারল 
যে, তাদের এই দুর্দিন তাদের গৃহযুদ্ধ এবং 
তখনও তাদের চক্ষু খুলেনি। তাদের প্রবল 
্বার্থপরতার করণে নিজেদেরকে গৃহযুদ্ধের বিপদ 
থেকে রক্ষা করতে পারল না। অতএব আল- 
বাশারাতের এলাকার ওপর যখন আবু আবদুল্লাহর 
প্রাধান্য বিস্তার হয়ে গেল তখন তার চাচা 
আযযাগেল বাশারাতের ওপর আবু আবদুল্লাহর 
দখল মেনে নিতে পারলেন না। তিনি সেখানে 
বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে লাগলেন । চাচা-ভাতিজার 
মধ্যে আবার গৃহযুদ্ধ এবং ছন্দ শুরু হয়ে গেল । 
কিস্টলের সম্রাট এই সুযাগের সদ্যবহার করে 
বাশারাতের ওপর আক্রমণ করে আরো কয়েকটি 
দূর্গ জয় করে নিল। এখন তাদের চিরাচরিত 
অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও মুসলমানদেরকে হত্যা 
ও লুণ্ঠন করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করল এবং 
বহু ধন-সম্পদ জোরপূর্বক দখন করে নিল । এখন 
তাদের আর সুলতান আযযাগেলকে উদ্দেশ্য 
রইল না। তারা পরিষ্কার ভাষায় আযযাগেলকে 
বলে দিল, “তুমি যদি এখন আফ্রিকায় চলে যেতে 
চাও, তবে চলে যাও, আমরা এর ব্যবস্থা করে 
দেব ॥” আযযাগেল নিরুপায় হয়ে তাই করল। 
তিনি আফিকায় চলে এলেন। আফিকার 
তালমিসানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। 
অতঃপর শুধু আবদুল্লাহ একাই রয়ে গেলেন | 
অতঃপর আবদুল্লাহ (বোয়াবদিল)ও ১৪৯২ 
খিস্টাব্দে সম্পূর্ণ উৎখাত হল খিস্টানদের হাতে । 


লেখক: সাবেক কূটনীতিক, কলাম-লেখক ও 
সাংবাদিক 


* আন্দালুসিয়া, পৃ. ৪ 

 ফভরস ইউরোপ ২০০০, পৃ. ২৯২ 

* ফডরস ২০০১ স্পেন, পৃ. ৬১৩ 

* সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, মুসলমানদের উত্ানও 
পতন, পৃ. ২১৬-২২১ 
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১৪ গুলিস্তা 


গুলিস্তান একটি গ্রন্থের নাম | ফারসি ভাষায় লেখা 
হয়েছে এই গ্রন্থ । তাও সাম্প্রতিককালে নয়, 
আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৭শ বছর আগে । এরপরও 
এ নামটির সাথে আমরা পরিচিত । বড় সুন্দর 
মধুর মনে হয় এ নামটি । মনে হয় একান্ত 
কাছের । অথচ এর লেখক আমাদের দেশী কেউ 
নন । এদেশেও আসেননি কখনো । তার জন 
ইরানে । কবি ও গোলাপের নগরী শিরাষে । 
প্রাচীন পারস্যের রাজধানী শিরায | শিরাষের 
ফুলের বাগানে বসে কবি শেখ সাদী এ কিতাব 
লেখেন । কালের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে গ্রন্থটি এখনো 
সমাদৃত ফারসি সাহিত্যের সোনালী জলসায় । শুধু 
সমাদৃত নয়, প্রাতঃস্মরণীয়। ইরানের কবি 
সাহিত্যিকদের গলার তাবিজ গুলিস্তান । 

প্রশ্ন জাগে, গুলিস্তানের এত খ্যাতির কারণ কি? 
কারণ এর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য । ফুলকে সবাই 
ভালবাসে । ফুলের বাগানে বিচরণ করলে কার না 
প্রাণ জুড়ায়। শেখ সাদীর গুলিস্তানও যেন 
ফুলবাগান । ফারসিতে গুল মানে ফুল, স্থানের অর্থ 
বাংলায় স্থানের মতই | অর্থাৎ ফুলের স্থান, ফুল 
বাগান। সত্যিই গুলিস্তান একটি অক্ষয় 
ফুলবাগান । সেখানে নিত্য বসন্ত ফুলের সুরভি 
বিলায় । বরং মানব সভ্যতার বসন্ত নিজেই 
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ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


সৌরভ আহরণ করে সা'দীর গুলিস্তান হতে । 
গুলিস্তানের পরশে মানব বাগানে প্রস্ফুটিত হয় 
রঙ-বেরঙের ফুল । মানুষের মন হয় সুরভিত, 
সুবাসিত, গুলে গুলযার । আমাদের বাড়ির 
আঙ্গিনায় যে বাগান তাতে ফুলের সমারোহ আসে 
বসন্তে । বছরে একবারের বেশি নয়। বসন্তের 
্রস্থানে থাকে না ফুলের সেই সৌরভ, বাগানের 
জৌলুস | কিন্তু গুলিস্তানে হিকমত, উপদেশ, 
বাক্যালংকার ও উপমার যে ফুলের জলসা 
সাজিয়ে রেখেছেন শেখ সাদী, তাতে নিত্য বসন্ত 
বিরাজমান | এক মুহূর্তের জন্যও ম্রিয়মাণ হয় না। 
গুলিস্তান পড়ে সজীব হয় মানুষের প্রাণ । পবিত্র 
আনন্দের শিহরণ আসে হৃদয় মনে । কাজেই 
বাংলাভাষাকেও | গুলিস্তানের এই অনন্য 
বৈশিষ্ট্যের প্রতি শেখ সা'দীর নিজেরও সজাগ 
নজর ছিল । তিনি গুলিস্তানের ভূমিকায় বলেন, 
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তোমার কি কাজে আসবে ফুলের স্তবক 
আমার গুলিস্তান হতে নাও একটি পল্পব | 


৮৫৮ (রত 505 6 ৮৫ ৮ 
এই ফুলবন থাকবে প্রাণবন্ত সজীব চিরদিন । 
গুলিস্তানের রচনাকাল হিজরী ৬৫৬ সাল । আগের 
বছর তিনি বৃস্তা'ন লিখেন । বৃস্তা'ন সম্পূর্ণ পদ্যে । 
ফারসি সাহিত্যের অনবদ্য কিতাব । গুলিস্তান পদ্য 
ও গদ্যের মিশ্রণে লেখা । যার দৃষ্টান্ত পূর্বের 
ফারসি সাহিত্যে নাই । পরে গুলিস্তানের আদলে 
আবদুর রহমান জামীর বাহারিস্তা'ন এর ন্যায় গ্রন্থ 
রচনার জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছে । কিন্তু কোনটিই 
গুলিস্তানের সমকক্ষ হয়নি । বাহারিস্তা“ন ছাড়া 
কোনটি কাছেও ঘেষতে পারেনি ৷ গুলিস্তানের 
বাচনভঙ্গি অপূর্ব । প্রাঞ্জল গতিময় প্রাণচঞ্চল | 
গদ্যে-পদ্যে শব্দে শব্দে ঝংকার, ভাবের তরঙ্গ, 
আনন্দের উচ্ছ্বলতা, তত্তের সমাহার | মনে হবে, 
দুনিয়ার কোন কাব্য বা পদ্য সা'দীর গদ্যের 
সমকক্ষতায় আসতে পারবে না। কিন্তু যখন 
সুন্দর সংযোজন দেখবেন, মনে হবে পদ্য-গদ্যের 
সকল সীমা চুরমার করে দিয়েছে গুলিস্তান । 
প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বয়েত মুখস্ত 
রাখার মত । তাই ইরানীদের মুখে মুখে চর্চিত 
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গুলিস্তানের এসব বাক্য | কথায় কথায় উদ্ধৃতি 
টানে সা'দীর উক্তির । অফুরন্ত জ্ঞান, তত্ব ও 
উপদেশ উপচে পড়ে গুলিস্তানের প্রতিটি বাক্য 
বিন্যাসে । 

হযরত শেখ সা'দী জু জীবনের শেষ ভাগে, 
দীর্ঘ সফর ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় মানব জাতির 
জন্য সাজিয়ে গেছেন গুলিস্তান ও বৃস্তানে । 
যেগুলোর আবেদন চিরন্তন । গবেষকদের মতে, 
গুলিস্তান ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের মাইল ফলক । 
প্রাচীন পাহলভী ভাষা থেকে ফারসির রূপান্তরের 
পর এ ভাষা চিরতারুণ্যে প্রাণবন্ত । ফেরদৌসীর 
গুলিস্তান, বুস্তান, মসনবী ও দিওয়ানে হাফেষের 
মত শত শত কিতাব । ফলে হাজার বছরের 
পুরনো ফারসি কিতাব পড়লে মনে হবে, সম্পূর্ণ 
নতুন আধুনিক কোন বই পড়ছি । অন্তত মসনবী, 
গুলিস্তান, বুস্তান, দিওয়ানে হাফেয এবং নিযামী ও 
জামীর রচনার বেলায় এ কথা একশ ভাগ সত্য । 
নিঃসন্দেহে ফারসি ভাষার স্বকীয়তা-নিজস্বতা 
রক্ষায় এসব গ্রন্থ ও মণীষীর অমূল্য অবদান 
অবিস্মরণীয় । মাঝখানে ফারসিকে আরবির 
আধিক্য ও ইসলামী পরিভাষা থেকে আলাদা 
করার প্রয়াস কম হয়নি । কিন্তু মহীরূহের মত 
দাড়িয়ে গুলিস্তান তা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি । 
কারণ, গুলিস্তানকে বাদ দিয়ে তো ফারসি সাহিত্য 
হবে না । আর গুলিস্তানে রয়েছে আরবি, ইসলামী 
ও নৈতিক শিক্ষার অফুরন্ত ভান্ডার । 

নজরুল যেভাবে বাংলায় ফারসি আরবির সুন্দর 
হৃদয়গ্রাহী মিশ্রণ ঘটিয়েছেন, শেখ সাদী তার 
চেয়েও মোহনীয়ভাবে কুরআন, হাদীসের শিক্ষা ও 
শব্দ সম্তারের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ফারসিতে । ফলে 
অক্ষয় আল্লাহর তাওহীদের বাণী ও শিক্ষা বুকে 
ধারণ করায় ফারসি হয়েছে অপরিবর্তনীয়, 
অক্ষয় । একই সুবাদে গুলিস্তানও দাবি করতে 
পারে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠানের | গুলিস্তান আমাদের দেশেও পড়ানো 
হয় মাদরাসাগ্ডুলোতে | তাও আবার নিচের 
ক্লাসে । ফলে সাহিত্য ও বাক্যালংকারের 
রসবোধহীন ছাত্ররা গুলিস্তানের মাধুর্যের কিছুই 
বুঝতে পারে না। ঠিক যেন কোমল কিশোরের 
সামনে একটি রূপসী বউ সাজিয়ে পেশ করা হল । 
গল্পই বুঝানো হয় ক্লাসে । তাও এখন বিলুগুপ্রায় | 
অথচ এর প্রতিটি বাক্য ও শিক্ষার আবেদন কিরূপ 
কালজয়ী তা সাহিত্যের বোদ্ধা ছাড়া বোঝা ও 
বোঝানো অসম্ভব | তাই ইরানে গুলিস্তান পড়ানো 
ছাত্রীদের | 

শেখ সাদী আট বেহেশতের সংখ্যা সামনে রেখে 
গুলিত্তানকে ৮টি বাব বা অধ্যায়ে বিন্যস্ত 
করেছেন । প্রথমে রয়েছে ভূমিকা ৷ ফারসিতে বলা 
হয় দীবাচা । ষোল পৃষ্ঠা জুড়ে দীর্ঘ দীবাচায় 
শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও রসুলে পাক উ্-এর 
তারিফ | তারপর গুলিস্তান রচনার প্রেক্ষাপট 
বর্ণনাসহ অমূল্য উপদেশ সম্ভার | 


আগস্ট”১২ 


এরপর ১৭-৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম অধ্যায়ে আছে 
'রাজা-বাদশাহদের জীবনচরিত' । শেখ সা'দী 
এহ্ছি যে যুগের মানুষ সে যুগে কাব্য ও সাহিত্য 
ও চাটুকারিতা | শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দ করার 
অর্থ ছিল তরবারির সামনে গর্দান এগিয়ে দেয়া । 
শেখ সাদী সে যুগেই তার ক্ষুরধার লেখনীতে 


রাজা-বাদশাহরা কী কী কারণে ধ্বংস ও পরাজিত 
হয়েছিলেন, তার সরস বর্ণনার পাশাপাশি 
ন্যায়পরায়ণ বাদশাহদের প্রশংসা তুলে ধরেন । 
তারই মধ্য দিয়ে সমকালীন ও অনাগত 
শাসকদের সংশোধন হওয়ার সুযোগ করে দেন । 
একই সঙ্গে অধীনস্তদের ওপর জুলুমের করুণ 
পরিণতি আর ন্যায় ইনসাফকারীদের জীবনের 
সৌভাগ্য ও সুনাম-সুখ্যাতি বর্ণনায় গল্পের ছলে 
মোট ৪২টি উপমা দিয়েছেন এ অধ্যায়ে | মাঝে 
মাঝে উপদেশ-নির্ভর কবিতার ব্যঞ্জনা তো 
আছেই । 

দ্বিতীয় অধ্যায় “দরবেশদের আখলাক চরিত্র' 
সম্বন্ধে । যারা দরবেশ, দুনিয়া বিরাগী, লোভ মোহ 
থেকে মুক্ত, পবিত্র জীবনের অধিকারী তাদের 
প্রশংসা করেছেন আর ভভ্ড-তাপসদের মুখোশ 
উন্মোচন করেছেন । ৬৭ থেকে ১০৮ পৃষ্টাব্যাগী 
৪৮ টি উপমার সাহায্যে গদ্য ও পদ্যে তিনটি 
কাহিনীসহ সাজিয়েছেন এ অধ্যায় । 

তৃতীয় অধ্যায় “অল্পে তুষ্টির ফযিলত বা মাহাত্ময' 
প্রসঙ্গে । ১০৯ থেকে ১৪১ পৃষ্ঠায় ৩০টি দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপন করে পদ্যে ও গদ্যে অনুপম ভঙ্গিমায় 
মানব জীবনের অনিবার্ধ অলংকার “কানাআত' বা 
অল্পেতুষ্টির পথ বাতলে দিয়েছেন । 

চতুর্থ অধ্যায় 'নীরবতার সুফল" প্রসঙ্গে । ১৪২ 
হতে ১৪৯ পৃষ্টা পর্যন্ত কম কথা বলা, সময় মত 
বলা বা বাক্য সংযমের রীতিনীতির সরস বর্ণনা 
স্থান পেয়েছে এ অধ্যায়ে | 

পঞ্চম অধ্যায়ে ১৫০ পৃষ্ঠা হতে ১৭৮ পৃষ্ঠা জুড়ে 
“প্রেম ও যৌবন" প্রসঙ্গ আলোচতি হয়েছে । ২১টি 
উপমার সাহায্যে একটি কাহিনীসহ যৌবন 
অপকারিতা প্রভৃতির হিকমতপূর্ণ আলোচনা 
বিধৃত । 

ষষ্ঠ অধ্যায় “দুর্বলতা ও বার্ধক্য' সম্বন্ধে । ১৭৯ 
হতে ১৮৭ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছন্দোবদ্ধ কাহিনীসহ 
৭টি উপমার সাহায্যে যৌবন ও বার্ধক্যের নানা 
অভিজ্ঞতার সরস উপদেশ উপস্থাপন করেছেন । 
সপ্তম অধ্যায় শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব" সম্পর্কে | 
১৮৮ হতে ২১৬ পৃষ্টাব্যাগী এ অধ্যায়ে ১৯ টি 
দৃষ্টান্ত ও একটি দীর্ঘ কথোপকথন স্থান পেয়েছে 
পদ্য ও গদ্যে । 

অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে ২১৭ হতে ২৫৬ পৃষ্ঠায় 
“সাহচর্যের আদব ও শিষ্টাচার, প্রসঙ্গ । 
গবেষকদের মতে এ অধ্যায়টি গুলিস্তানের 
সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী অংশ | কারো কারো মতে, 
গুলিস্তান শেষ থেকে অধ্যয়ন শুরু করে সবশেষে 
ভূমিকা পাঠ করলেই উত্তম | 


গুলিস্তান শুরু হয়েছে আল্লাহ পাকের প্রশংসা 
দিয়ে । সৃষ্টিলোকের কোন্‌ নেয়ামতটির জন্য শেখ 
সা'দী আল্লাহর প্রশংসা করে অন্তর জুড়াবেন । 
ংখ্য-অগণিত নেয়ামতরাজির মধ্যে একটি 
ছোট্ট নিঃশ্বাসকে বেছে নিয়েছেন তাই । যেন এর 
মাধ্যমে মানব জীবনের স্বরূপ ও সৃষ্টিরহস্য 
উদঘাটিত হয়। আর প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ 
আল্লাহর কী পরিমাণ নেয়ামতে নিমজ্জমান তারও 
তথ্য ভেসে আসে । গদ্যে ছোট্ট ক'টি বাক্য। 
অথচ ছন্দ-ঝংকারে ভাব-আবেদন অপরিমেয় | 
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প্রতিটি নিশ্বাস যা ভেতরে প্রবেশ করে, জীবন 
বাড়ায় আর যখন বেরিয়ে আসে, দেহমনে স্বস্তি 


আনে, আনন্দ দেয় । কাজেই প্রতি নিঃশ্বাসে দ:টি 


একটি করে কৃতজ্ঞতা কর্তব্য ।' 
স্বীকার করতেই হয়, গুলিস্তান থেকে যথার্থভাবে 
ভাষান্তরের ক্ষমতা বাংলার নাই । অন্য কোন 


ভাষারও নাই । ভাষার চাইতেও বড় কথা 
অনুবাদক | নজরুলের মত শক্তিমান কোন কবির 
পক্ষেই এ ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়ার আশা করা 
সম্ভব | কাজেই এই দুর্বল কলমের অনুবাদ পড়ে 
উপায় নাই । 

প্রতি মুহূর্তে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। কিন্তু 
আমরা কী এত গভীরে গিয়ে চিন্তা করেছি, 
যেমনটি শেখ সা'দী ঞ্ক্ছি করেছেন । শ্বাস গ্রহণ 
করলে আমাদের জীবন বৃদ্ধি পায় । শ্বাস যদি বন্ধ 
হয়ে যায় এ জীবন তখনই শেষ । কবর ছাড়া 
উপায় নাই । আবার যখন নিশ্বাস ফেলি তখন 
দেহ ও মনে অনাবিল প্রফুল্পতা আসে । দু"টিই 
আল্লাহর নেয়ামত | মানব জীবনকে ঘিরে আছে 
এরূপ অগণিত অসংখ্য নেয়ামত | এক মুহূর্তে 
এক নিঃশ্বাসেই এমন দণটি নেয়ামত গ্রহণ করে 
আমরা বেঁচে আছি, সুখে আছি- যা না হলে 
আমাদের জীবন বিপন্ন হত | ছোট-বড়, ধনী- 
গরীব সবার জন্য এ নেয়ামত অবারিত । আর 
যুক্তির বিচারে প্রতিটি নেয়ামতের জন্য একটি 
করে শোকরিয়া-কৃতজ্ঞতা জানানো কর্তব্য । 
একদিকে আল্লাহর অপরিসীম নেয়ামতের স্বীকৃতি, 
অপরদিকে মানব জীবনের স্বরূপ ও খোদা- 
নির্ভরতার প্রতি প্রাজ্ঞ দৃষ্টিপাত । 

সাহিত্যিক বর্ণনার পর তিনি আবার বলছেন, 
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যেন রুটি রুূজি হাতে পাও, না খাও অবহেলায় | 


-। আত্তার্তহীদ ২৮ 
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বড় বেইনসাফী হবে যদি তার আদেশ অমান্য 
কর। 
সম্মিলিত প্রয়াসে । মানুষের খেদমতেই নিয়োজিত 
রেখেছেন আল্লাহ তার সমস্ত সৃষ্টিকে । কাজেই 
অবহেলা গাফিলতির মধ্যে যেন মানুষ ডুবে না 
যায় । আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুই মানুষের খেদমতে 
বাতিব্যস্ত ৷ মানুষের জন্য আজ্ঞাবহ হয়ে চলছে । 
সে মানুষ যদি আল্লাহর আদেশ মেনে না চলে, 
তাহলে বেইনসাফী হবে, বড় অন্যায় হবে । 
শেখ সা'দী রসুলে পাক ঞ্ক্ট-এর প্রশস্তি গেয়ে 
গদ্য ও পদ্য রচনা করেছেন অসংখ্য । কিন্তু 
গুলিস্তানের ভূমিকায় আরবীতে লেখা ১টি 
পংক্তিমালা যে স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা 
বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় । আরব-আজমের তাবৎ 
কবি সাহিত্যিক মনীষী হৃদয়ের সকল ভালবাসা 
উজাড় করে বহু রাসূল প্রশস্তি লিখেছেন । কিন্তু 
সবই যেন গুলিস্তানের এই পংক্তিমালার সামনে 
নিম্প্রভ ৷ কারণ, শেখ সাদী প্রতিটি ছত্রে ভাব, 
ছন্দ, সুর, আবেগ ও রাসূলে পাকের পরিচয়ের যে 
প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অতুলনীয় অবর্ণনীয় । এ 
কারণেই এ দ:টি ছত্র ইরানের সীমা পেরিয়ে সাড়ে 
৭শ বছর পরও আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের 
কণ্ঠে ভক্তি ও বিশ্বাসে, প্রেম ও ভালবাসার 
আবেগে শ্রদ্ধাভরে পঠিত, উচ্চারিত হয়, 
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এই অনুপম পরক্তিমালার যথার্থ অনুবাদের অনেক 
চেষ্টা বাংলা ভাষায়ও হয়েছে । কিন্তু কেউ দাবি 
করতে পারেনি সঠিক ও যথার্থ অনুবাদ হয়েছে 
বলে । মোটামুটি এভাবে তার তরজমা করা যায়: 
সুউচ্চ শিখরে সমাসীন তিনি নিজ মহিমায় 
তিমির-তমসা কাটিল তার রূপের প্রভায়, 

পড়ো তার ও তার বংশের “পরে দরূদ-সালাম | 
গুলিস্তানের ভূমিকায় বিধৃত এই পংক্তিমালা শত 
শত বছর ধরে মুসলিম সমাজের ধরমীয় 
মাহফিলগুলোতে রাসূলে পাকের আশেকগণ ভক্তি 
ও শ্রদ্ধায় অবনত কণ্ঠে সমস্বরে পাঠ করে 
অনাবিল তৃপ্তি ও নির্মল আনন্দ পান । এক বন্ধু 
বলেছিলেন, কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীত হওয়ার 
জন্য যদি সঙ্গীতটির সবার্ধিক জনপ্রিয়তাকে 
মানদ- হিসেবে ধরা হয়, তাহলে “বালাগাল 
উলা'ই হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত | কেননা 
এটিই আমাদের দেশের সর্বস্তরের গণমানুষের 
কণ্ঠে সর্বাধিক পঠিত, চর্চিত ও জনপ্রিয় 
ক্তিমালা । 

বাংলায় আমরা বলি সৎসঙ্গে স্বর্ণবাস, অসৎসঙ্গে 
সর্বনাশ | মাওলানা রূমী এজ্ছু বলেছেন, 


আগস্ট”১২ 
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তা 17 রী রগ 
সৎলোকের সাহচর্য তোমাকে সৎ বানাবে 
মন্দের সাহচর্য তোমাকে হতভাগা করবে । 
এই নীতিবাক্যটি বিশ্বের প্রত্যেক জাতির নিজস্ব 
ভাষায় থাকতে পারে, থাকবে । কিন্তু শেখ সাদী 
বিষয়টিকে যেভাবে পেশ করেছেন তার তুলনা 
বিশ্বসাহিত্যে আছে কিনা আমার জানা নাই । 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতা ছোট বেলায় 
স্কুল জীবনে পড়েছিলাম । কবিতাটির কয়েকটি 
ছত্র সম্ভবত এরূপ ছিল, 
একদা প্লান আগারে পশিয়া 
হেরিনু মাটির ঢেলা । 
রয়েছে সুবাস মেলা । 
তুমি কি আতর দান? 
তোমার গায়েতে সুবাস ভরা 
তুমি কি গুলিস্তান । 


এই কবিতার আসল রচয়িতা শেখ সা'দী এবং 
বাংলা ভাষ্যটি এর অনুবাদ । শেখ সা*দী (রহ.) 
এর গুলিস্তানের ভূমিকার এই কবিতাটিই সত্যেন 
বাবু অনুবাদ করেছেন নিজের নামে । দেখুন, 
ফারসি ভাষায় সাড়ে ৭শ বছর আগের লেখা শেখ 
সা'দীর এ কবিতা এখনো কত আধুনিক, প্রাণবন্ত 
ও রসাত্মক । একে কবিতায় অনুবাদের সাহস 
আমার নাই । তাই ভাষার অলংকার না হলেও 
ভাব ও আবেদনের এশ্বর্য তুলে ধরার প্রয়াস পাব, 
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একদা হাম্মামে একটি সুগন্ধ ঢেলা 
এক বন্ধুর হাত হয়ে আসল আমার হাতে । 


৩ £ তর্পি রি 54 
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বললাম তাকে, তুমি কি মেশক নাকি আম্বর? 
তোমার প্রাণস্পর্শী সুবাসে আমি যে আত্মহারা? 
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বলল, আমি ছিলাম অতি তুচ্ছ কাদামাটি 
তবে কিছুকাল কাটিয়েছি হয়ে ফুলের সাথী । 
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2 রি ৮ ৮৮ 54, 
আপন সাথীর পূর্ণতার গুণে আমি প্রভাবিত 
নচেৎ আমি তো সেই মাটি, এখনো পতিত | 
কি চমৎকার দৃষ্টান্ত । অপূর্ব অনবদ্য ছন্দোভগি 
যদিও ভাষান্তরিত হয়নি, তবুও কবিতার ভাব 
এশ্বর্ষে চমৎকারিত্ে হৃদয়গ্রাহীতায় আঁচ করা যায় 
তার আবেদন কত কালজয়ী । প্রশ্ন হল, মাটির 


ঢেলা কি ফুলের সহাবস্থানে সুরভিত সুবাসিত 
হয়ঃ ফুলবাগানের মাটিতে কি এখনো সেই সুবাস 
মাখা থাকে? বাস্তবতা তো তা বলে না। তাহলে 
শেখ সাদী ঞ্াজ্ছি কোন মাটির ঢেলার কথা 
বলেছেন । তা কি কবির কল্পনা? একটি অবাস্তব 
কল্পনা দিয়ে কি এত বড় নীতিবাক্যকে সত্য 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে? শেখ সাদী এরি 
এর মতো বুযর্গ সাধক কেন অবাস্তব কল্পলোকে 
বিচরণ করতে গেলেন? উপমার অসারতা- 
অবাস্তবতা কি ব্যঙ্গ করবে না আবহমানকালের 
সত্য নীতি বাক্যটিকে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজেছি 
অনেকের কাছে, পরিচিত ইরানী বন্ধুদের কাছেও । 
সদুত্তর পাইনি কারো কাছে । তবে আমার শ্রদ্ধেয় 
উলুম আলিয়ার প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা 
মতিউর রহমান নিযামী, তিনি এখন জান্নাতবাসী | 
একদিন হাদীসের দরসে আলাপচারিতায় এর 
রহস্য উদ্ঘাটন করে বলেছিলেন, শেখ সা*দী 
অবাস্তব কথা বা মিথ্যাকে কল্পনায় সাজিয়ে 
লিখতে পারেন না, বলবেন না । আসল ব্যাপার 
ছিল, ফুল ও গোলাপের দেশ পারস্যে 
প্রাীনকালেও আতর বানানো হত গোলাপের 
আরক হতে । এর জন্যে বিশেষ পদ্ধতি ছিল । 
আমাদের দেশে ভাপা বা শীতপিঠা তৈরির 
গোলাপভর্তি পাতিল রাখা হত | আগুনের তাপে 
প্রবেশ করার ছিদ্র ছিল। সে ছিদ্র দিয়ে আরক 
চুয়ে পড়ত নিচের পাতিলে ৷ সেটিই গোলাপী 
আতর | নিচের পাতিলের বাম্প যাতে বেরিয়ে না 
যায়, সে জন্য দুই পাতিলের সংযোগস্থলে মাটির 
প্রলেপ দেয়া হত | কাদামাটি লেপটে দিলে বাম্প 
বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেত না । আতর তৈরির 
পর দেখা যেত, সে মাটি সুবাস সুগন্ধিতে মৌ মৌ 
করছে । তাই ফেলে দেয়া হত না তা। মাটির 
ঢেলা বানিয়ে উচ্চমূল্যে বিক্রি হত । রাজা- 
বাদশাহ, আমীর ওমরাদের মাঝে বিলি হত 
উপটৌকন হিসেবে । তারা ব্যবহার করতেন 
আতর হিসেবে । বিশেষ করে এতিহ্যবাহী হাম্মামে 
গোসলের সময় । একবার শেখ সা'দীকে 
হাম্মামখানায় তার বন্ধু উপহার দেন এরূপ একটি 
রতুতুল্য সুগন্ধ ঢেলা । বন্ধুর হাত হতে সা"দীর 
হাতের পরশ পেয়ে সে ঢেলা অমূল্য রত্বে পরিণত 
হয়। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। 
সা'দীর ভাব-কল্পনায় সে ঢেলা স্থান পায় 
গুলিস্তানের ভূমিকায় । বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল 
জলসায় । আজো তা খুশবু বিলায় | 

সত্যিই জীবনকে সুন্দর, সার্থক, সুবাসিত করতে 
সাহচর্য চাই । আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত 
হোক শিরাষের সাদিয়া শেখ সা'দীর পবিত্র 
কবরের ওপর | 


লেখক: আমীর, ইসলমী এঁক্য আন্দোলন 
ই-মেইল: 1529/10/12010)277111. 00777 
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বর্ণবাদবিরোধী 
বিশ্বসম্মেলন ও 
ইহুদি বর্ণবাদ 


মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন 


বর্ণবাদ বিশ্বের মাঝে এক বিরাট বিষফৌড়া 


দেহের কোনো স্থানে যখন বিষফোড়া উঠে, তখন 
তা কেবল সেই নির্দিষ্ট স্থানেই নয় । পুরো শরীরে 
অসহ্য যন্ত্রণা ও অশান্তির সৃষ্টি করে । জীবনকে 
তখন জ্বলন্ত জাহান্নামের মতো মনে হয় । ইহুদি 
বর্ণবাদের কারণেও বিশ্বের বাস্তবতা তেমনি 
বেদনাবিধুর ও বিপন্ন । 

সম্প্রতি অর্থাৎ গত ২০ এপ্রিল ২০০৯ সোমবার 
সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘের 
আয়োজনে আরম্ভ হয়েছে পাঁচদিন ব্যাপী বর্ণবাদ 
বিরোধী বিশ্বসম্মেলন। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র 
করে কিছু ব্যক্রিমধর্মী ঘটনা ও বিরোধিতাও 
ঘটেছে । এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে পশ্চিমা 
দেশগুলোর বর্ণবাদের প্রতি পক্ষপাতদৃষ্টতাই 
প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে । বাতা সংস্থা এএফপি 
পরিবেশিত খবরে প্রকাশ ইহুদিবিরোধী বক্তব্যের 
নয়টি পশ্চিমা দেশ ওই সম্মেলন বর্জন করেছে । 
ব্যাপারটা অনেকটা “চোরের মন পুলিশ পুলিশ, 
কার কাছে করি নালিশ* জাতীয় । নইলে তারা 
অগ্রীম আশঙ্কা প্রকাশ করবেন কেন? 

তাছাড়া ইহুদিবিরোধী বক্তব্য আসাটা তো অমুলক 
বা অস্বাভাবিক কিছু নয় | কেননা ইহুদিরাই তো 
মতের শক্র, মানবতার শত্রু । তাই তাদের 
বিরুদ্ধে বক্তব্য আসাটা আশঙ্কার না হয়ে আশার 
হওয়া উচিৎ প্রত্যেকের কাছে। তা ছাড়া 
বাকস্বাধীনতার বিষয়টিকেও তো বাদ দেওয়া যায় 
না। কেননা সেটাতো কেবল পশ্চিমা বিশ্বের 
একচেটিয়া নয় | 

এদিকে সম্মেলনে বর্জনকারী দেশগুলোর 
জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন। এ 
প্রতিবাদ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আর মিত্র 
কয়েকটি দেশ । তাদের দাবি ছিলো, সম্মেলনের 
জন্য তৈরি করা ঘোষণার খসড়ায় ইহুদি, 
ইসরাইলকে অন্যায়ভাবে বর্ণবাদের দায়ে অভিযুক্ত 
করা হয়েছে । 

কথায় আছে সব শৃগালের এক | তাদের এই দাবি 
যে, কতটা দুরভিসন্ধিমূলক ও দুভাগ্যিজনক 
সেকথা প্রকারান্তরে প্রমাণ করে গেছেন তারা । 


আগস্ট”১২ 


বর্ণবাদবিরোধী কয়েকটি সংস্থা বলেছে, সম্মেলন 
বর্জনের মাধ্যমে এই দিনে নতুন করে বর্ণবাদের 
শুরু করলো পশ্চিমা দেশগুলো । 

উন্লেখ্য যে, সর্বশেষ বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার 
ভারবানে | ভারবানে বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বসম্মেলন 


শীর্ষক এক লেখায় বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর হয় 


রহমান লিখেছেন, “এক আরব প্রস্তাবিত বক্তব্যে 
অবশ্য জাইআ্যানিজম বা ইহুদিদের ধর্মভিত্তিক 
স্বাধীন আবাসভূমির আন্দোলকে বর্ণশ্রেষ্টম্মন্যতার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করা হয় । বিদেশী 
দখলদারিত্বের ওপর উপনিবেশ বা বসতি 
স্থাপনের উল্লেখ করে এবং ইসরাইলকে লক্ষ করে 
বলা হয় যে, এ এক নতুন ধরনের ত্যাপার্টহেইট 
বা বর্ণবাদ নীতি এবং এটি একটি মানবতা 
বিরোধী অপরাধ ।”২ 

ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইসরাইলের অবস্থান নিয়ে 
সম্মেলনও বয়কট করেছিলো যুক্তরাষ্ট্র । করবেই 
তো! কথায় আছে না, চোরে চোরে মামাতুতো 
ভাই । মধ্যপ্রাচ্যে ও মুসলিমবিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ও 
ইসরাইলের স্বার্থ যে এক ও অভিন্ন । অন্যান্য 
পশ্চিমা দেশগুলো মনোৌভাবও অনেকটা তাই । 
বর্ণবাদের প্রতি পক্ষপাত বা পৃষ্ঠপোষকতা বা 
প্রশ্রয় পশ্চিমাদেশগুলো বহু পূর্বে থেকে করে 
আসছে । যদিও মুখে তাদের মানবতার মহান 
বুলি । মোনাফেকি আর কাকে বলে! আফ্রিকাতে 
যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গা শীসন-শোষণ 
চালু ছিলো তার পেছনেও ছিলো পশ্চিমা বিশ্বের 
প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও পক্ষপাত। নইলে 
সংখ্যালঘু হয়েও শ্বেতঙ্গারা কি দীর্ঘকাল পর্যন্ত 
কালোদের ওপর কর্তৃত্ব তথা বর্ণবাদী বর্বর শাসন 
কায়েম রাখতে পারতো? আফ্রিকার মুক্তিকামী 
মানুষদের মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার কথা 
পৃথিবীর “সন্ত্রাসী” তালিকাভুক্ত এবং দীর্ঘ পচিশ 
বছর পর্যন্ত করুণ কষ্টের কাল কাটিয়ে ছিলেন । 
কারান্তরালে সে তিনি আজ জীবন্ত কিংবদন্তীতে 
পরিণত । পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে পুরো পৃথিবীতে 
তিনি আজ পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় । যে ম্যান্ডেলা 
একদিন তাদের জন্য ছিল মর্মজবালার কারণ, সেই 
তার মূর্তি যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিপরীতে স্থান 
পায় । তাহলে বিস্ময়ের কিছু নেই । 

এএফপি পরিবেশিত এই নিউজটির প্রতি নজর 
দিন। যেখানে বলা হয়েছে, “দক্ষিণ আফ্রিকার 
সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা আগামী 
সপ্তাহে ব্রিটেনে আসছেন তার মূর্তি উন্মোচন 
অনুষ্ঠানে অংশ নিতে । ...সাবেক ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ও বেনুওমিন 
ডিসরায়েলির মূর্তির পাশেই রাখা হয়েছে ৮৯ বছর 
বয়ক্ক এই নোবেল বিজয়ীর মুতি 1” 

২০০৮ সালে অন্য একটি পৰ্রিকায় “যুক্তরাষ্ট্রের 
সন্ত্রাসী তালিকা থেকে ম্যান্ডেলার নাম প্রত্যাহার” 


শীর্ষক একটি ডেস্ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 
সোহানা তুলির করা ওই ডেস্ক রিপোর্টে লেখা হয় 
“যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসীদের তালিকা থেকে অবশেষে 
বাদ পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট 
লেনসন ম্যান্ডেলা ও তার দল । মার্কিন হাউস অব 
রিপ্রেজেনটেটিভে গতকাল শুক্রবার এ বিলটি পাশ 


মন।” 

এই হলো বর্ণবাদের পৃষ্ঠপোষকদের পূর্বের ও 
পরের অবস্থান। মতের মুক্তিকামী মান্ষদের 
মহাজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে তারা মুখ 
বাচাতে হলেও বর্তমান অবস্থানে আসতে বাধ্য 
হয়েছে । কিন্তু তারপরও তাদেরকে বিশ্বাস করা 
য়ায় না । অতীতের অন্ধকার অধ্যায় বাদ দিলেও 
যুক্তরাষ্ট্র, ব্িটেনসহ পশ্চিমা বিশ্বের বর্ণবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাস বর্তমানেও খুব একটা 
বদলায়নি । সে সম্পর্কে লিখতে গেলে হাজার 
পৃষ্ঠায়ও শেষ করা যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সাদা ঘরের কালো মানুষ অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বারাক 
হোসেন ওবামা তার “দি অডেসিটি অব হোপ' 
বইয়ে লিখেছেন, এখনো বর্ণবাদের অন্ধকারে 
আমেরিকা |? 

বিটেনের বর্ণবাদ তো বিশ্ববিদিত । লন্ডনের পুলিশ 
প্রধানও যে বর্ণবাদী সেটা হয়তো বহুলোক বিশ্বাস 
করতে চাইবেন না । কিন্তু সেটাই সত্যি । তার 
নাম স্যার পল বত্তন। ১৯৯৩ সালে এপ্রিল 
শ্বেতাঙ্গদের হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত কৃষ্ণা ছাত্র 
ম্যাকফার্সন তদন্ত কমিশনের সুপারিশগুলো সম্বন্ধে 
তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে পুলিশ প্রধান স্যার 
দমকল ইত্যাদি যে সেবামূলক ব্যবস্থা অহরহ 
সর্বসাধারণের মোকাবিলা করে তাদের বর্ণবাদ 
সংক্রান্ত আইনের আওতায় আনার তিনি 
বিরোধী 1৮১ 

উল্লেখ্য যে, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯-এ প্রকাশিত 
থেকে বর্ণবাদ বিদূুরিত করার লক্ষ্যে ৭০টি 
সুপারিশ করেছিলেন । পুলিশ প্রধান সম্পর্কে 
সংবাদে আরও লেখা হয় “গত বছর ম্যাকফার্সন 
কমিশনের সামনে সাক্ষ্যে কঠোর জেরার মুখেও 
স্যার পল তাঁর বাহিনীতে প্রতিষ্ঠানিক বর্ণবাদ 
আছে বলে অস্বীকার করেন । তখন বিভিন্ন মহল 
থেকে তার পদত্যাগের দাবি উঠেছিলো |? 
এইতো অল্প কিছুদিন আগের কথা বিবিসি তাদের 
এক জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান দ্য ওয়ান শোর 
উপস্থাপিকা সাংবাদিক ক্যারেল থ্যাচারকে বরখাস্ত 
করেছে । ক্যারল প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
মার্গারেট থ্যাচাররের মেয়ে । “থ্যাচার কন্যা 
চাকরিচ্যুত” শিরোনামের সংবাদে লেখা হয়, 
“কৃষ্ণকায় এক টেনিস তারাকা সম্পর্কে বর্ণবাদী 
মন্তব্য করায় বিবিসি কর্তৃপক্ষ ওই সিদ্ধান্ত 
নেয় 1” 

উপরোক্ত উপাত্ত ও উদ্বৃতিসমূহ উপস্থাপন করলাম 
এই জন্য যে, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা পৃথিবীর চিন্তা ও 


॥ আত্তার্তহীদ ৩০ 


বি।শ্ব।রা।জ।নী।তি 


চরিত্র কোন দিকে চালিত তা বোঝানো । বাইরে 
তারা যতই শরীফ বনার চেষ্টা করুক না কেন, 
শয়তানিতেই যে শ্রেষ্ঠ তারা এবং তাদের বর্ণবাদী 
বোধ-বুদ্ধি যে একটুও বদলায়নি, বরং বিচিত্রভাবে 
বহাল ও বহমান আছে, সেকথাই বুঝতে পেরেছি 
আমরা | সঙ্গতকারণে বর্ণবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের 
প্রতি যে তাদের পক্ষপাত, প্রধান্য থাকবে সেকথা 
বলাই বাহুল্য এবং তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই । 
সেজন্যই তো ইসরাইলকে ইহুদিদের বর্ণবাদী 
বিরোধিতা শুরু করে দেয় । 

সত্য ও বাস্তবতার বয়কট-বিরোধিতা করে 
ইসরাইলকে বাচাবার বা ধোয়াতুলসি পাতা 
বানাবার যতই কোশেশ করা হোক না কেন, 
ইসরাইল যে একটি বর্ণবাদী ও বজ্জাত রাষ্ট্র তথা 
বিশ্বের বিষফৌড়া সেকথা আজ সর্বজন স্বীকৃত । 
ইতিহাসও সেই সত্যের সাক্ষ্য দেয় বা সমর্থন 
করে । প্রটোকল অব দি লার্নেড ত্যান্ডার্স অব 
যায়ানবাদী চিন্তা ও চক্রান্তের যে কথাগুলো ছড়িয়ে 
আছে তা থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় তারা কতটা 
বজ্জাত ও বর্ণবাদী । ওই প্রটোকল অনুযায়ী 
ইহুদিরা তথা যায়ানবাদীরা ছাড়া আর কেউ মানুষ 
নয়। অন্যরা সব শ্রেচ্ছ, ইতরশ্রেণী বা 
জেনটাইল | ব্রুনো বায়ারের বক্তব্যেও ইহুদিদের 
বন্ধ্যা-বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথাগুলো উঠে এসেছে। 
তৎকালীন জামনি ইহুদিদের সম্পর্কে লেখা কাল 
মার্কসের এক রচনায়ও ক্রুনোর বক্তব্যগুলো উঠে 
এসেছে । ক্রনো বলেছেন, “ইহুদিও তার চরিত্রের 
কারণে মুক্তি পেতে অসমর্থ । যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র 
ইহুদি হয়ে ততক্ষণ কেউ কাউকে মুক্তি দিতে বা 
নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে না ।”* 

এর ব্যাখ্যা গান্ধীর বক্তব্য থেকেও কিছুটা পাওয়া 
যেতে পারে । ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতি সত্বেও 
সত্যি কথা বলতে গিয়ে গান্ধী লিখেছেন, “কিন্তু 
সমবেদানা আমাকে ইনসাফ সম্পর্কে অন্ধ করে 
ফেলেনি । আমার কাছে ইহুদিদের জন্যে একটি 
আবেদন নেই | এর পক্ষে যুক্তি হাজির করা হয় 
বাইবেল থেকে আর ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের 
জন্যে ইহুদিদের আকুলতার তীব্রতার বরাতে । 
কেন তারা পৃথিবীর আর সকলের মতো যে দেশে 
তারা জন্মগ্রহণ করে আর জীবন যাপন করে সেই 
দেশকেই তাদের মাতৃভূমি গণ্য করতে 
পারেনা”? 

যে দেশে জন্ম সে দেশকে মাতৃভূমি হিসেবে মনে 
না করাতো একটি মারাতআক অপরাধ ও মহাপাপ । 
জার্মানিকে কি ইহুদিরা মাতৃভূমি হিসেবে মনে 
করেছিলো? এর উত্তর পাওয়া যায় উইনস্টন 
চার্চিলের একটি লেখায় । চার্চিল লিখেছেন, 
“ইহুদিরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানির ভাঙনে 
অবদান রেখেছিল | ফলে জার্মানির সব ইহুদিকে, 


আগস্ট”১২ 


যারা সংখ্যায় লাখ লাখ, তাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা আর সামাজিক অবস্থান থেকে সরিয়ে 
দেওয়া হলো । সর্বপেশা থেকে তাদের উৎখাত 
করা হলো । প্রেস এ নিয়ে কোনো টু ফো করল 
না, আর ইহুদিদের একটি নোংরা ঘৃণিত জাতি 
হিসেবে ঘোষণা করা হলো ।”১১ 

ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি যে ভয়াবহ বর্ণবাদে ভরা তথা 
বিদ্বেষপূর্ণ তা বিশিষ্ট কবি ও তাত্বিক ফরহাদ 
মজহারের বিশ্রেষণ থেকেও বোঝা যায়। 
“ইহুদি মনে করে মানবজাতি থেকে নিজেদের 
আলাদা করার অধিকার তাদের আছে। 
মানবজাতির মুক্তির সংগ্রামে-খিস্টীয় রাষ্ট্রের 
ইতিহাসে অংশগ্রহণ করতে সে নারাজ | সে চায় 
ইহুদি হিসাবে মানবেতিহাস থেকে আলাদা হয়ে 
যাওয়ার অধিকার | ইহুদি এমন এক ভবিষ্যতের 
দিকে নজর রেখে চলে যে ভবিষ্যত সব মানুষের 
নয়, শুধু ইহুদিদের | একজন ইহুদি নিজেকে শুধু 
ইহুদি সম্প্রদায়েরই অংশ বলে গণ্য করে এবং 
বিশ্বাস করে তারাই ঈশ্বর কর্তৃক একমাত্র নির্বাচিত 
সম্প্রদায় ।৮*২ 

জার্মানিতে ইহুদি নিধনের জন্য অনেকেই 
হিটলারকেই কেবল হিট করেন, কিন্তু সেই করুণ 
পরিণামের জন্য ইহুদিরাও যে কমবেশি দায়ী 
ছিলো তা ইতিহাসের বিভিন্ন গবেষণা থেকে 
বেরিয়ে আসছে । হিটলারের একনায়ক সুলভ 
আচার-আচরণ অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য | জুলুম- 
জালিয়াতির ক্ষেত্রে ইহুদি জাতিও কি জার্মানিতে 
জলন্ত উদাহরণ রাখেনি? জার্মীনিরা যে একসময় 
হয়েছিলো, সেকথা ভূলে গেলে কিভাবে চলবে! 
আর হিটলারের বাল্যবেলায় তাকে বেঁধে রেখে 
তার চোখের সামনে তার মাকে বল প্রয়োগ করে 
বলাৎকার করার ঘটনাটি তিনি কীভাবে বিস্মৃত 
হতে পারেন? হিটলারের বলে কথা নয়, হৃদয়বান 
কোনো পুত্রের পক্ষেও কি তা সম্ভব? সেই 
বলাৎকারটি করেছিলো আর কেউ নয়, ইহুদিরা । 
পুত্র হিটলার যদি পরবর্তীতে প্রতিশোধপরায়ণ 
হয়ে ওঠেন বলাৎকারের বদলা নিতে, তাহলে 
তাকে কি বেশি দোষ দেয়া যাবে? 

৭০ বছর আগের এক লেখায় চার্টিল__যা ২০০৭ 
সালে উদ্ধার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাতে তিনি 
লিখেছেন, “তাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্ধেষ তীব্র থেকে 
তীব্রতর হচ্ছে । তার জন্য আর্শকভাবে ইহুদিরা 
নিজেরাই দায়ী 1৮১২ 

চার্টিল আরও লিখেছেন, “ইহুদিনিধনকারীদের 
বিদ্বেষ সহজেই অনুধাবন করা য়ায় | কিন্তু এটাই 
ঘটনার সবকিছু নয় । ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো 
দেশগুলোতে চরম ইহুদি বিদ্বেষ বিরাজমান | 
অথচ এদুটি দেশে কেবল আশ্রয় নয়, সুযোগ ও 
সৌভাগ্যও লাভ করেছে ইহুদিরা 1”১ঃ 
নাৎসিদের কর্তৃক ইহুদি-নিধন সম্পর্কে কিছু নতুন 
কথাও শোনা যাচ্ছে । যেমন- ইহুদিদের ওপর যে 
ধরণের অত্যাচার হয়েছিল বলে প্রচার করা হয়, 


সেটাকে অতিরঞ্জন বলে মনে করছেন কেউ 
কেউ । দাবি করা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন 
(১৯৩৯-৪৫) ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নাৎসিরা নিধন 
করেছেন । ১৯৩৯ সালে /১177611081 69৬/191) 
(011010196 ঘোষণা করেছিলো পুরো 
পৃথিবীতে ইহুদিদের সংখ্যা ১,৫৬,৮৮,০০ | 
১৯৪৮ সালে ইহুদি মালিকানাধীন পত্রিকা ০ 
01] 111095 প্রকাশ করে যে, ফিলিস্তিন বাদে 
সারা বিশ্বে ১,৫,৬,০০,০০০ থেকে 
১,৮৭,০০,০০০ জন ইহুদি রয়েছে । তখন 
ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৭ 
লক্ষের মতো । দাবি করা হয়, পোল্যান্ডের 
/১0190115510 কনসাননট্রেশন ক্যাম্পে ২ বছর ৮ 
মাসে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ ইহুদি বন্দিকে গ্যাস 
চেম্বারে পুড়িয়ে মারা হয়েছে । দাবির স্বপক্ষের 
ব্যক্তিরা বলেন, ওই ক্যাম্পে প্রতি ২৪ ঘন্টায় ১২ 
হাজার মরেদেহ পোড়ানো হয়েছে । বিপক্ষের 
যুক্তি হচ্ছে, ক্যাম্পটিতে চারটি চুলি ছিলো । ওই 
ধরণের ছুল্লিতে একটি মরদেহ পোড়াতে এক ঘণ্টা 
সময়ের প্রয়োজন । অতএব চারটি চল্লিতে দিনে 
১৯২টির অধিক মরেদেহ পোড়ানো অসম্ভব | 

সে সময় দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন অধ্যাপক 
নরম্যান জি ফিন্কেল স্টাইনের পরিবার । কিন্তু তার 
মা তাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, ইহুদিদের 
দুভেগি যতই বড় হোক না কেন তা এককবা 
ব্যতিক্রমধর্মী নয় এবং জগতজুড়ে অসহায় ও 
দুর্দশাগ্রস্তরা নানা ধরণের বর্বরদের হাতে নির্মম 
নির্যাতন ভোগ করেছে । ফিস্কেল স্টাইন তার “দ্যা 
হল্যাকস্ট ইন্ডাস্ট্রি: রিফ্রেকশন অন দ্য 
এক্সপ্রয়টেশান অব জুইশ সাফারিং” বইতে 
বলেছেন যে, “ইসরাইল কর্তৃক জাতিসংঘের প্রস্ত 
ব লঙ্ঘন এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের 
ব্যবহারকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই রাজনৈতিক 
কারণে নাৎসি হত্যাযজ্ঞের হৃদয়বিদারক কাহিনী 
ইহুদিলবি পুনঃপুন প্রচার করছে ।” !চলবে। 


* পথম আলো, ২১ এপ্রিল ২০০৯ 

২ পথম আলো, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ 

ও নয়াদিগত, ২৬ আগস্ট ২০০৭ 

” খবর: এএফপি, সূত্র: আমাদের সময়, শনিবার, 
২০০৮ 

৭ পথম আলো, ১০ জুন ২০০৮ 

* যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ১৯৯৯ 

' যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ১৯৯৯ 

” প্রথম আলো, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ 

৯ ইইদিদের মুভির এসে: রী ও ধমের্র সম্পকর্ 
ফরহাদ মজহার, ঠেনিক হ্বগাত্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০০১ 
+* গান্ধী : ফিলিস্তিন ও ইসলাম, ফরহাদ মজহার, 
টনিক আজকের কাগজ, ৫ জানুয়ারি ২০০১ 

*১ [হিটলারের চ7ওয়। না-চ7ওয়া, উইনস্টন চার্চিল, 
অনুবাদ: ইমতিয়াজ কামাল, এম আলো, ৩১ আগস্ট 
২০০১ 

* ট্দেনিক হুবগান্তর, ১৯ জানুয়ারি ২০০১ 

* যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ২০০৭ 

» যায়যায়দিন, ১২ মার্চ ২০০৭ 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


স্বা।স্থ্য।-|চি।কি।ৎ।সা 


আত-তাওহীদ ডেস্ক: কিডনি বিকল বা রেনাল 
বিকল শরীরের এক নীরব ঘাতক, প্রায় প্রতিটি 
পরিবারেরই কেউ না কেউ এই ভয়াবহ রোগে 
আক্রান্ত । তাই আমরা সকলেই কমবেশী জানি এ 
রোগের ভোগান্তি কতটা নির্মম । কিন্ত আমরা কি 
জানি কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে সহজেই 
এই রোগ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব । জেনে নেই 
কিভাবে সহজেই আপনার কিডনিকে সুস্থ্য রাখা 
সম্ভব | 


কর্মঠ থাকুন 

নিয়মিত হাটা, দৌড়ানো, স্ীইকিং করা বা সাঁতার 
কর্মঠ ও সতেজ রাখুন । কর্মঠ ও সতেজ শরীরে 
অন্যান্য যেকোন রোগ হবার মতো কিডনি রোগ 
হবার ঝুকিও খুব কম থাকে । 


ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন 

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর শতকরা ৫০ জনই 
কিডনি রোগে আক্রান্ত হন। রক্তের সুগার 
নিয়ন্ত্রণে না থাকলে কিডনি নষ্ট হবার ঝুকি আরো 
বেড়ে যায়। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন, 
দেখুন তা স্বাভাবিক মাত্রায় আছে কিনা, না 
থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । শুধু তাই নয় 
অন্তত তিন মাস পরপর হলেও একবার আপনার 
আছে কিনা । 


রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন 
অনেকেরই ধারণা যে উ্চ রক্তচাপ শুধু ব্রেইন 
জেনে রাখা ভালো যে কিডনি বিকল হবার প্রধান 
কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ | তাই এ 
রোগ থেকে বাচতে অবশ্যই আপনার রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে । কোনো কারণে তা 
১২৯/৮৯ মিমি, এর বেশি হলে সঙ্গে সঙ্গে 
চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে । নিয়মিত ওষুধ 
সেবন এবং এ সংক্রান্ত উপদেশ মেনে চললেই 
সহজেই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় । 
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কিডনি ভালো 
রাখার ৭ 
উপায় 


পরিমিত আহার করুন এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে 
রাখুন 

অতিরিক্ত ওজন কিডনির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই সুস্থ্য 
থাকতে হলে ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে 
আসতে হবে ৷ পরিমিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে 
কিডনি রোগ হবার ঝুঁকি অনেক কমে যায় । অন্য 
প্রক্রিয়াজাত খাবার খেলে রোগ হবার ঝুকি 
অনেকাংশে বেড়ে যায় । 


মানুষের দৈনিক মাত্র এক চা চামচ লবন খাবার 
প্রয়োজন আছে, খাবারে অতিরিক্ত লবন খাওয়াও 
কিডনি রোগ হবার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই 
খাবারে অতিরিক্ত লবন পরিহার করুন । 


ধুমপান পরিহার করুন 

অধুমপায়ীদের তুলনায় ধুমপায়ীদের কিডনি 
ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ গুণ বেশি । 
শুধু তাই নয় ধুমপানের কারণে কিডনিতে 
রক্তপ্রবাহ কমে যেতে থাকে এবং এর ফলে 
কিডনির কর্মক্ষমতাও ত্রাস পেতে শুরু করে । 
এভাবে ধুমপায়ী একসময় কিডনি বিকল রোগে 
আক্রান্ত হয়ে যায় । 


অপ্রয়োজনীয় অসুধ সেবন 
প্রয়োজন/অপ্রয়োজনে দোকান থেকে অসুধ কিনে 
খাওয়া । এদের মধ্যে ব্যথার অসুধ রয়েছে শীর্ষ 
তালিকায় । জেনে রাখা ভালো যে প্রায় সব 
অসুধই কিডনির জন্য কমবেশি ক্ষতিকর আর এর 
মধ্যে ব্যথার অসুধ সবার চেয়ে এগিয়ে । নিয়ম না 
জেনে অপ্রয়োজনীয় অসুধ খেয়ে আপনি হয়তো 
মনের অজান্তেই আপনার কিডনিকে ধংস করে 
যাচ্ছেন, তাই যে কোনো অসুধ ব্যবহারের আগে 
অবশ্যই নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে 
নিন তা আপনার ক্ষতি করবে কিনা । 


আমাদের মাঝে কেউ কেউ আছেন যাদের কিডনি 
রোগ হবার ঝুঁকি অনেক বেশি, তাদের অবশ্যই 


নিয়মিত কিডনি পরীক্ষা করানো উচিত । কারো 
যদি ডায়াবেটিস অথবা উচ্চরক্তচাপ থাকে, ওজন 
বেশি থাকে,পরিবারের কেউ কিডনি রোগে 
আক্রান্ত থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে তার 
কিডনি রোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অনেক বেশি । 
তাই এসব কারণ থাকলে অবশ্যই নিয়মিত 
কিডনি পরীক্ষা করাতে হবে । কিডনি বিকল হয়ে 
গেলে ভালো হয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই, 
ডায়ালাইসিস কিংবা প্রতিস্থাপন করে শুধু জীবনকে 
দীর্ঘায়িত করা সম্ভব । তাই এই রোগ এড়িয়ে 
যাবার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটা প্রতিটি সুস্থ্য 
মানুষের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে । 


নীরব ঘাতক হেপাটাইটিস সি 
বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে ১৭ 
কোটিরও বেশি মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে 
আক্রান্ত আফিকা ও এশিয়ায় এই রোগের 
প্রকোপ দেখা যায় এই ভাইরাস লিভারে 
সংক্রমণ সৃষ্টি করে, যা থেকে কঠিন অসুখও 
দেখা দিতে পারে হেপাটাইটিস সি রোগটি 
সম্পর্কে মানুষের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই 
হেপাটাইটিস ভাইরাসগুলির মধ্যে সি ভাইরাস 
সবচেয়ে মারাত্মক বলে মনে করা হয় এই 
অসুখটিকে চিকিত্সা বিজ্ঞানে নীরব ঘাতক 
বলেও অভিহিত করা হয় তাই এই ভাইরাসের 
মোকাবেলায় মাথা ঘামাচ্ছেন এখন গবেষকরা 

বাংলাদেশে আনুমানিক ৩ থেকে ৬ ভাগ মানুষ 
হেপাটাইটিস সি ভাইরাসের বাহক বিশেষ করে 
পেশাদার রক্তদাতাদের মধ্যে অনেকেই এই 
ভাইরাস বহন করেন হেপাটাইটিস সি”র ভাইরাস 
সাধারণত দূষিত রক্তের মাধ্যমে ছডায় তাই 
শেভিং রেজার, ব্লেড, টুর্ব্রাশ ও ইনজেকশনের 
সিরিঞ্জ ইত্যাদি সাবধানে ব্যবহার করা উচিত 
একই সুচ দিয়ে মাদক দেহে টেনে নিলেও 
বিস্তৃত হতে পারে হেপাটাইটাইস সি ভাইরাস 

সাধারণত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে প্রথম 
কয়েক বছর সুস্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না শরীর 
ম্যাজম্যাজ করা, বমি বমি ভাব, চোখ জ্বালা 
করা, পেশিতে যন্ত্রণা, এই সব রোগের প্রাথমিক 
লক্ষণ বলে মনে করা হয় রোগীদের খাওয়ায় 
রুচি কম থাকে, লেগে থাকে পেটের অসুখ এই 
সব উপসর্গ থেকে লিভার সিরোসিস, লিভার 
অকার্যকর হয়ে যাওয়া কিংবা লিভার ক্যান্সারের 
মত কঠিন রোগও দেখা দিতে পারে । 


।॥ আত্তান্তহীদ ৩২ 


পুরাতন পাপ 
আবদুল হাই শিকদার 
একলা নদীর তীরে বসেছিলো 

তার পিছনে বৃক্ষ হলো গাছ 
মাথার উপরে আকাশ ভরা আকাশ 
গাছের আপন পাতা বাতাসে কাঁপে 
মাথার উপরে তারা তারাদের মতো 
আর লোকটার পাছা ও পাছার নিচে 
ঘাস বালু ঝরা পাতা 

দৃশ্য নড়ে না মানুষ নাড়ায় নদী 
পুরাতন পাপ সেইখানে বসে একা । 


এবারের ঈদে 


ডা. মুহাম্মাদ শাহীন চৌধুরী 

ঈদ নিয়ে কবিতা লিখতে বসে 

বার বার মনে পড়ছে আমার এ নির্যাতিত 

ভাই-বোনদের কথা, যারা বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের বর্বরতার লক্ষ্য 
পুনঃপুনঃ স্মরণ হচ্ছে আমার এ আরাকানবাসী 

মুসলিমদের ব্যথা, যারা নাসাকাবাহিনীর সহিংসতার সাক্ষ্য | 


নাফ নদীর উত্তর ভূখন্রে অধিবাসী হয়ে 

শেষ রাতের শান্ত-সরল পরিবেশে যখন আমরা জাগছি 
শান্তিময় নতুন দিনের প্রত্যাশায় 

ঠিক একই ক্ষণে একই প্রহরে 

সেই নদীরই দক্ষিণ ভূ-ভাগের আমার প্রতিবেশীরা 

না জানি কত পৈশাচিকতার পারিপার্থিকতায় নিম্পেষিত । 


আমরা যখন সাহ্‌রী খেয়েছি, ইফতার করেছি, তারাবীহ্‌ পড়েছি, 
তিলওয়াত করেছি, দু'য়া করেছি অবাধে ধ্যান দিয়ে প্রশান্তচিত্তে 
সে সময়ে মগপশুদের খড়গের বিভীষিকায়, চতুর্মুখী পাশবিকতায় 
তারা কী পেরেছে একটু স্বস্তির নিংশ্বাসে বিশ্বাসের স্বাদ নিতে? 
শুধু “মুসলিম” হওয়াটা-ই তাদের আজন্ম অপরাধ! 


ধিক! শত ধিক! সুচি*দের মতো গণতন্ত্রীদের 

রাখাইন চিড়িয়াবর্ণের চাপানো দাঙ্গা চলাকালীন 

সুযোগ পেয়েও একটি কথাও উচ্চারিত হয় নি 

মযলুম মুসলিমের তরে, ন্যায় বিচারে, অধিকার সংরক্ষণে 


সুষম সত্য হলো- মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকেরা সব সময় এক, 


অখন্ড | 
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ঈদ সকালে সবুজ আদরে মায়ের হাতে পোষাক পড়ে আমার আহমাদ যখন 
সোহাগ নিয়ে বলবে, “আব্বী! আতর লাগিয়ে দিন না । ঈদগাহে যাব তো ।” 
একই সময়ে আমার আরকানী শিশুরা হয়তো কথাশূন্য হয়ে থাকবে 
খুত্বাশূন্য হয়ে পড়ে থাকবে আরাকানের ঈদগাহ্গুলো । 

এবারের ঈদে কবিতা লিখতে বসে 

দমে দমে হদয় থেকে বেরিয়ে আসছে দু"য়া-এর ঢেউ 

এলাহী! আরাকানী মুসলিমদের ঘুরে দাঁড়াবার তাওফীক দিন 

তাদের পাগুলো দৃঢ় করুন জালিমদের বিপক্ষে 


তাদের বিজয় দান করুন কাফিরদের বিপরীতে 
এলাহী! বিশ্বের সব মুসলিমদের জান-মাল-মান রক্ষা করুন । আ-মীন! 
চাদের নূপুর 
চাদ মেয়েটি বাধলো পায়ে নৃপুর 
নীল আঙিনায় জ্যোঞ্জ ঝরে টুপুর টাপুর টুপুর । 
ঝলমলিয়ে আধোঘুমে স্বপ্ন দেখে কত । 
দুধ কুয়াশা খুশবু ছড়ায় সোনার কলস ভরে 
জরি-পরা হলদে পরী সবার ঘরে ঘরে | 
মা-বাবা বোন বিছনা বিছায় সবুজ রঙের চাদর 
ঈদের দিনে খুশি মনে বিলায় সবাই আদর | 
মাশায়েখ হাসান (সমুদ্র) 
এলো ঈদের খুশি 
সেই সুখেতেই সবার মুখে, 
দেখি মিষ্টি হাসি | 
ঈদের দিনে সবার বাসায়, 
করব মোরা নকৃ । 
আর বলব সবাইকে আজ- 
ঈদ মোবারক! 
সালেহা আফরীন বেবী মোস্তাফা কামাল সোহাগ 
এলো খুশির ঈদ রমজানের এ রোজার শেষে 
দু'চোখে নাই নিদ । এলো খুশির ঈদ 
আনলো কিনে মামা সেই খুশিতে খোকা খুকুর 
নতুন একটা জামা, নেইকো চোখে নিদ | 
সারা বছর এমনি যদি হতো ঈদ এলোরে সবার মাঝে 
কোরমা সেমাই জর্দা পায়েস_ মিলেমিশে পড়ব নামাজ 
খুশবু ছড়ানো, ঈদগাহেতে গিয়ে । 
খুশির জোয়ার সবখানে আজ নামীজ শেষে সবার সঙ্গে 
মায়া জড়ানো । করব আলিঙ্গন 
দুঃখ গানি ভুলে গিয়ে 
করব সতেজ মন । 


আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ । 

বন্ধুরা! তোমরা নিশ্চয় পুণ্যের বসন্তকাল মাহে রমযানের প্রথম দশকে রহমতের বারিধারায় সিক্ত করেছে দেহমন ॥ নাজাতের উদ্দেশ্যে মাগফিরাত কামনায় 
ব্যস্তময় সময় কাটাচ্ছো । পবিত্র কুরআন নাজিলের মাস রমযানুল মুবারক আগমনের সাথে সাথে হৃদয় ফিরে পায় নাব্যতা । জাগে এক আল্লাহর ইবাদত- 
বন্দেগীর স্পৃহা । কতই না ভাগ্যবান তারা, যারা এই মহামান্বিত রমযানকে নিজেদের নাজাত প্রাপ্তিতে ধন্য করেছে । আফসোস! তাদের জন্য, যারা ওল্টো 
স্বোতে গা ভাসিয়ে বঞ্চিত হচ্ছে অফুরন্ত সাওয়াব লাভের সুযোগ হতে ॥ যাদের উদ্দেশ্য রাসূলুলাহ সা. বলেছিলেন- ধ্বংস হোক এ ব্যক্তি যে পবিত্র রমযান 
মাস পাওয়ার পরও নিজেকে পাপ-পঞ্চিলতামুক্ত করে নাজাতের সোপানে পদাপর্ন করতে পারেনি ৷ আর হযরত জিবরাইল আ. আল্লাহর রাসূলের কথার 
সমর্থনে বলেছিলেন আমীন । তাই বলছি এখনো সময় আছে ফিরে আসো । বাকি মুবারক দিনগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ণ কর । অগ্রগামীদের কাতারে শামিল 
হও । 

বন্ধুরা! এমাসের একটি অন্যতম শিক্ষা হলো সহানুভুতিশীল হওয়া । মহান আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে যাদের অধ্থর্তি দান করেছেনঃ আমরা গরীব-দুঃখার 
পাশে দাড়াব । তাদের দুঃখ ঘুচাতে সাধ্যমত চেষ্টা করবো । সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিবো অসহায়ের দিকে । সুখ ও হাসি-খুশী ভাগাভাগি করে নিবো । 


এটাই হোক এবারের রমযানুল মুবারকের শিক্ষা । আল্লাহ পাক আমাদের এ মহান পবিত্র মাসের হক আদায় করার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


তবুও স্বপ্ন দেখি 

নামক সোনার ময়নাটা বেরিয়ে যায় খাচা থেকে, নিশ্চল নিষ্প্রাণ দেহটা পড়ে 
রয়। ঠিক তেমনিভাবে কোন জাতীয় মাঝে সুস্থ সংস্কৃতির পরিবর্তে যখন 
অপসংস্কৃতির চর্চা শুরু হয় বাজারি অপসংস্কৃতির সয়লাব ঘটে যায়, তখন সে 
জাতীয়ও রগরেশায় প্রবাহিত হয় বিষাক্ত মৃত্যুদূত। ধ্বস হয়ে যায় 
অবধারিত | নেমে আসে অসম্মান অপমান অপদস্থতা | 

বাংলাদেশ । আমার প্রিয় দেশ । সবুজ শ্যামল অপরূপ লীলাভূমি । যেন 
শিল্পীর তুলিতে আকা অপরূপ এক স্বপ্নপুরী । এদেশ তিন শত বাট 
আওলিয়ার দেশ । এ ভূ-খণ্ড লাখ লাখ হক্কানী আলেম-ওলামা ও পীর- 
বুযুর্গের পদচারণায় নিয়েছে তীর্থেব রূপ | এখানে দৈনিক ৫বার মুয়ামযিনের 
সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসে আল্লাহু আকবারের আযান ধবনি | হাওয়া, বাতাস 
সর্বময় মুখরিত হয় তৌহীদি তাকবীর । এখানে শতকরা নব্বইভাগ 
মুসলমানের বাস । কিন্তু দুঃখজনক হলেও অতিব সত্য যে, আমাদের প্রিয় 
রাষ্্রটি আজ অমুসলিমদের করাল গ্রাসের স্বীকার | শিক্ষা-স্বংস্কৃতি, কৃষ্টি- 
কালচার সব কিছুই প্রণীত হয় বিজাতিদের ধাচে । তাদের অনুসরণ করা 
হচ্ছে পদে পদে । যেন আমাদের নেই কোন গৌরবময় সুন্দর ইতিহাস । 
আমরা যেন সংস্কৃতিহীন, আদর্শহীন ভেসে আসা এক জাতি । ফলে আমরা 
অমুসলিমদের কু-সংস্কৃতি গ্রহণ করছি সাহাস্যে । আমরা হারিয়েছি আমাদের 
শিক্ষা-সংস্কৃতি | ভুলে গেছি ইতিহাস-এঁতিহ্য | খুইয়েছি মান-মর্যাদা, শান- 
শওকত, সুনাম ও স্বকীয়তা | সুস্থ বিনোদন নয়, আনন্দ পাই চরিত্রহীন 
হিরো-হিরোইনদের কোমর দোলানিতে । আমাদের দিল হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত । 
হালাল পন্থায় নয়, হারাম ও অবৈধ পন্থায় রুজি-রোজগার আমাদের ভারি 
পছন্দ | আমাদের সুস্থ সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করেছি পশ্চিমা পচা- 
নোংরা সংস্কৃতি । আমাদের কৃষ্টি-কালচার ছেড়ে মস্তকাবনত করেছি হিন্দুয়ানি 
কালচারের শিরেকি পদতলে | আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট জীবন বিধান ত্যাগ করে 
গ্রহণ করছি লেনিন, স্ট্যলিন ও লিংকনদের বিকৃত মস্তিকে রচিত মানব 
মতবাদকে । আমাদের সর্বজনীন জীবনাদর্শ শিকেয় তুলে জীবন গড়ছি 
ইহুদি, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের আদর্শ-বিবর্জিত সাজে । বর্তমান আমাদের 
সমাজে সবচেয়ে মারাত্বক রূপ ধারণ করেছে যে কু-সংস্কার ও কুসংস্কৃতিটি, 


আগস্ট”১২ 


দোয়াপ্রাথী, বিভাগীয় সম্পাদক, নওল হাতের কলম 


তাহলে পহেলা বৈশাখ । বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস বৈশাখ | ইংরেজি নববর্ষ 
থার্টি ফার্স্ট নাইটের মতো বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখও বঙ্যিহিন্দু-প্রতিমা 
পূজারিদের নিকট সীমাহীন গুরুত্ববহ ৷ এদিনে তারা নানান অনাচার, অনুষ্ঠান 
উদযাপন করে । যেগুলোর অধিকাংশই শিরক ও মিথ্যা বিশ্বাসে ভরা । যা 
পরিহার করা একজন মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব । বৈশাক আসলেই একে কেন্দ্র 
করে শুরু হয় যুবক-যুবতিরঅবাধ বিচরণ ও মিলন মেলা | পথে ঘাটে, হাটে- 
বাজারে সর্বোত্র শুরু হয় বৈশাখি মেলা । আর এতে চিত্রায়িত হয় হিন্দুয়ানি 
অশালীন সভ্যতা | মুসলিম যুবক-যুবতীদের দিকে থাকেল মনেই হয় না যে, 
এরা মুসলমান পরিবারের কালেমাধারী মানব-মানবী ৷ দেহে ধৃতি-রীখি, 
শিদুর শাখা, বিশ্বাসে মঙ্গল মাত্রা । আমাদের এ অধঃপতনের মূল কারণ যদি 
তালাশ করি, তাহলে একটি জিনিসই বারবার আসে । আর তাহলো কুরআন 
ও হাদীসের থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। ফলে আমাদের নীতি 
নৈতিকতার অবক্ষয় চরম থেকে চরমতর হয়ে পড়েছে । এ পরিস্থিতি দেখে 
যারপর নাই আহত হই । আমার অন্তরে দংশন করে বিষাক্ত সর্প | দেহে বিদ্ধ 
হয় পরাজয়ের বিষ মাখা তীর । স্বপ্ন ভঙ্গের তীর । আমি হতাশ হই, তবে 
ভেঙে পরি না। আশার আলো দেখি । আমি আফসোস করি, তবে হাত 
গোটাই না । নিরাশ হই তবে হাল ছাড়ি না, কষ্ট পাই, তবে আশা ছাড়ি না। 
শক্ত হাতে হাল ধরি, প্রভুর সাহায্য পানে চেয়ে থাকি । দুহাত প্রসারিত করে 
পথভোলা বন্ধুদের টেনে নিই আপন ভেবে । আহ্বান করি কুরআনের পথে 
চিরমুক্তির নীড়ে পেশ করি হাদীসের বাণী | কারণ তাদের নিয় আমি স্বপ্ন 
দেখি | হাজার হাজার ও শত শত | আমি আমার দেশকে ভালবাসি, খুব 
বেশি । আমি স্বজাতিকে ভালোবাসি, মনেপ্রাণে । তাদের অকল্যাণে আমি 
অস্থির হয়ে পড়ি | তাদের ব্যাথয়া আমি ব্যথিত হই | তাদের দুঃখ-বেদনা 
আমায় কীদায় ৷ তাই পাহাড়সম আশা বুকে বেঁধে স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নবিলাসীর 
মতো । কল্পনা করি, কল্পচারির মতো । ভাবি, ভাবুকের মতো | আমি স্বপ্ন 
দেখি, আমার দেশকে নিয়ে । জাতি ও সমাজকে নিয়ে । আমি স্বপ্ন দেখি 
সদিনের, যেদিন শান্তির পেখম মেলবে সবুজ শ্যামল অপরূপ আমার এ 
জন্মভূমি | 


মুহা. মুতাসিম বিল্লাহ 


) আত্তার্ভহীদ ৩৪ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

বড্ড ভীষণ কড়া 

চোখ-কান-মন, বিবেকখানি 

দুষ্টমিতে ভরা । 
অলস সময় কাটাই যখন 
দেয় না আমায় ধরা 
হয় সম্মুখে খাড়া । 

কলম হাতে বসলে তখন 

পালায় বাড়ি থেকে 

বই খুলে যেই পড়তে বসি 

অমনি মাথায় ঢুকে | 
চট পটাপট কানটা ধরে 
মাথায় ধরে রাখি 
রাগের মাথায় ছড়ার খাতায় 
ধীরে ধীরে লিখি । 

খাতায় লেখা শেষ হলে ফের 

ঝুনুর ঝুনুর নাচে । 

সাজ পরিয়ে অমনি পাঠাই 

সম্পাদকের কাছে। 


জানা-অজানা 


ভাবনার সাইক্লোন 


মুহাম্মদ আবদুল মুকিত কাসেমী 


বৃষ্টি-বাদল সব ছুটেছে, 
আকাশ বুঝি পড়বে ভেঙে! 
যেমন আওয়াজ তাইনা দেখে 
গরু-ছাগল মুষড়ে লাফায় । 
মাঠের ফসল গাছের ওপর 
গাছ ওড়ে যায় দুরের সফর । 
নদীর পানি বিলের মাঝে; 
ঝিল ওঠেছে ধরার কাজে । 
এইনা আমি দেখতে গিয়ে 
এলাম ফেরার মনটা নিয়ে । 
যাচ্ছি আমি মেঘে চড়ে | 


মায়ের ভালোবাসা 


সঞ্চয় দেবনাথ 
খোকন সোনা চাদের কণা 
মায়ের আশা ভালোবাসা 
মনের পাটাতন | 

চোখের জ্যোতি, জীবন সাথী 
সবচে' যে আপন, 
কামাতে রোদন । 

দিন গড়িয়ে খোকন যখন 
অনেক বড় হবে, 

তার তরে মায়ের সে আবেগ 
তার মনে কী রবে? 


১. কুরআনে পাকে “আল্লাহ” শব্দটি কয় জায়গায় আছে? 


উত্তর: ২৫৮৪ জায়গায় । 


সংকল্প 

মুহাম্মদ নাজমুল হাসান 
শক্র দলের শক্তি দেখে 
ভয় পেয়োনা ভাই, 
আল্লাহ অধিক শক্তিশালী 
কুরআন পাকে পাই । 
সত্য ন্যায়ের পথিক মোরা 
সত্যকে করবো জয়, 
সত্যের জন্য জীবন দিতে 
করবো নাকো ভয় । 
জালিম শাহীর করতে খতম 


মি. বুশ 


জনাব ওয়ার্ড: মি. বুশ আপনাকে ৩০ ফুট দূর থেকে জুতা মারল । আপনি 


২. মুহাম্মদ" শব্দটি পবিত্র কুরআনের কয় জায়গায় আছে? 
উত্তর: ৪ জায়গায় । 
৩. রাসূল” শব্দটি কয় জায়গায় আছেঃ 
উত্তর: ৯৪ জায়গায় । 
৪. সর্বপ্রথম কুরআন অনুদিত হয় কোন ভাষায়? 
উত্তর: ল্যাটিন ভাষায় । 
৫. সর্বপ্রথম ইলমে তাজবীদের প্রচলন করেন কে? 
উত্তর: মুসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া বগবাদী | 
৬. কোন পৃণ্যবান সাহাবী সর্বাপেক্ষা বেশি হাদীস বর্ণনা করেন? 
উত্তর: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) 
৭. মহানবী সা. এর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ কোনটি? 
উত্তর: তাবৃকের যুদ্ধ । 


৮. মদিনায় এসে মহানবী সা. প্রথম কার বাড়িতে প্রবেশ করেছিলেন? 


উত্তর: হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. এর বাড়িতে । 


সংগ্রহে: মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ 


আগস্ট”১২ 


কেমনে জুতা পাশ দিয়ে শরে গেলেন? 


মি. বুশ: আমাকে প্রতিদিন আমার বউ রাগ হয়ে কপ, প্রেইট, সেন্ডেল মারে 


তাই আমার প্রেকটিস হয়ে গেছে! 
সংগ্রহে: খোবাইব আহমদ 


ছাত্র : আল-জামেয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
সবজানা 


চলতে চলতে যার মাথা লয়, বলতে পারো তার নাম-পরিচয়? 


মুহাম্মদ রায়হান 


মিয়াখান নগর, বাকলিয়া, চগ্রাম 


উত্তর 
পেনসিল | লিখতে লিখতে পেনসিলের মাথা কাটতে হয়, 
অবশেষে হয় লয় । 
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শ নতুন সদস্যদের তালিকা ঞ%* 

১৭.হাফেজ এরশাদুর রহমান, প্রযত্রে: মুহাম্মদ শফি, বাড়ি: সৈয়দ খলিফা 
বাড়ি, গ্রাম: পশ্চিম পানখালী, ডাকঘর: হ্টীলা, থানা: টেকনাফ, জেলা: 
কক্সবাজার 

১৮.ফাতিমাতুয যুহরা, প্রযত্বে: ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম আল-মাদানী, 
বাড়ি: দারুল মাদানী, গ্রাম: মুহাম্মদপুর (টিকাপাড়া), ডাকঘর: 
ঘোড়ামারা, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী-৬২০০ 

১৯.মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, গ্রাম: চাহরুম, ডাকঘর: ডেমশিয়া, থানা: 
চকরিয়া, জেলা: কক্সবাজার 


শ ফোরামের নিয়মাবলি *% 

ও স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম বিভাগীয় সম্পাদক 


নু 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


ভাইয়া, 


নওল হাতের কলম সদস্য ফোরাম 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


আমি মাসিক আত্-তাওহীদ”র একজন নিয়মিত পাঠক | আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


সদস্য কুপন 


বরাবর পাগিয়ে দিতে হবে । ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 

হবে এবং যেকোন লেখা পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 

করতে হবে | 

লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে | 
লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
ংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের ঠিকানা 


বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিন্তা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 


ই-মেইল: 71115110/1171.10(6)5771011. ০077 


আবেদনপত্র 


সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ?1] কাশ্মীর _] আফগানিস্থান_] আরাকান 
হিসেবে ছাপা হয়ঃ [] যুগান্তর] জনকণ্ঠ [ প্রথম আলো 


১, 


৩. মিসরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রার্থী মুহাম্মদ মুরসি ৭" 


কত ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন_ [] ১ কোটি ৩২ লাখ [] ১ কোটি 
আগস্ট”১২ 


৩৩ লাখ [] ২ কোটি ৩৩ লাখ 


, কারখানার যন্ত্রপাতি কোন ধরনের সম্পদঃ [] মৌলিক প্রয়োজনীয় 


সম্পদ [_] যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদ _| কোনটিই নয় 


. খাওয়ার আগে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুলে কত শতাংশ জীবাণু 


দূর হয়ঃ] ৭০ শতাংশ [] ৮০ শতাংশ [] ৯০ শতাংশ 


৬. কোন মুসলিম দার্শনিক বাংলাকে “দোযখ পুর নিয়ামত" তথা ধন- 


সম্পদের পূর্ণ নরক বলে অবিহিত করেন, [] ইবনে বতুতা রহ. [_ 
আল্লামা ইকবাল [_] আল্লামা আবুল হাসান আলী মিয়া নদভী রহ. 
২০১০ সালে কতজন নিউইয়র্কবাসী নতুন করে দারিদ্রসীমায় নেমে 
এসেছে? [_ প্রায় এক লাখ [_ প্রায় দেড় লাখ [1 এক লাখ 
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শব্দের মারপ্যাচ 
» [ীঁানোন খাঁন 


* [717 শটখােলান 
মন্তব্যঃ. || ] | নামায হলো একধরনের মাসনুন 


সালাত যা রমযান মাসে ইশার সালাতে পর পড়া হয় । আর তাহাজ্ছুদেও 
নামায হচ্ছে, ঘুম থেকে ওঠে রাতের নফল নামায হিসেবে যা পড়া হয় । 


জুন”১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. মাওলানা আবদুল 


হৃদরোগ, ৭. ১৯৬০ সালে । 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 
করা হয় বিধায় আগস্ট'১২ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর জুলাই'১২ সংখ্যা 
থেকে খুজে নিতে পারেন অনায়াসে | 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 
এনে নিরধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 
অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবতী অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 

১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 


৯ ৯০-১০০ 
৯ ৬০-৭০ 


:ট৪০-৫০ 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার 
উত্তরপত্রটি পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ফটোকপি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য 'নওল হাতের কলম' ফোরামের 
সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 
পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য | 

৫. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা নোম, বাড়ি/রুম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা, জেলা ও সদস্য নং) 
উল্লেখ করুন । ঠিকানা অপূণা্গি হলে উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না । 


বিভাগীয় সম্পাদক 
প্রতিযোগিতা, নওল হাতের কলম 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চন্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 
জুলাই'১২ বিজয়ীগণ: 
১. ফাতিমাতুয যুহরা (সদস্য 7 ১৮) 
২. এরশাদুর রহমান (সদস্য ১৭) 
হীলা, টেকনাফ 


৩. আমির সিদ্দীক (সদস্য 7 ১৩) 


সৌজন্যে 
আল-মানার লাইবেরি 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাঁ ভলবী উবু 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


-॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আগস্ট”১২ 


সিএনএন বাংলা: দেশের ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের এফিলিয়েটিং 
অথিরিটি হিসেবে একটি পৃথক ইসলামী আরবি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে । এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটি এখন চুড়ান্ত পর্যায়ে । 
সভায় শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর 
মোহাব্বত খান, জমিয়াতুল মুদারসীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের 
সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী 
সালাউদ্দিন আকবর, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, আইন মন্ত্রণালয়ের 
যুগুসচিব, জমিয়াতুল মুদারসীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমেদ 
মোমতাজীসহ সংশিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । 

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত খসড়া আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে 
প্রয়োজনীয় সংশোধন, বিয়োজন-সংযোজন করা হয়েছে । খসড়া আইনটিকে 
আরো যথাযথ ও চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে 
আহ্বায়ক করে একটি কমিটি এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জনবল ও 
আর্থিক সংশ্রেষ নির্ধারণ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাদরাসা 
ও কারিগরি)-কে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি করা হয়েছে ৷ আইনটি 
মন্ত্রীসভা বৈঠকে উত্থাপনের পর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে শিগৃগিরই 
জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে | 


কামরাঙা : ভিটামিন সি-তে পূর্ণ 


গবেষকরা বলেছেন, দৃষটিন্দন ফল কামরাঙা ত্বকের উচ্ছ্দতা বাড়াতে 
| ॥ সহায়তা করে । কারণ এটা ভিটামিন সি-তে 
টং পূর্ণ । পাশাপাশি এই ফল কাজ করে চুল, 
এ ত্বক, নখ ও দাতের সুরক্ষায় । 
গবেষণা করে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ভরা 
পেটে (অবশ্যই যাদের কিডনির কোনো অসুখ 
নেই) কামরাঙা খান, তাদের চুল, ত্বক, নখ ও 
দত তুলনামূলকভাবে উজ্দ্বল, ভঙ্গুরহীন হয়। সমসাময়িক সংক্রামক 
রোগগলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কামরাঙা | অতিরিক্ত মোটা মানুষের দেহের 
চর্বি কমাতে সাহায্য করে এই ফল । 
তবে কিডনিতে পাথর, ইনফেকশন রয়েছে এমন ব্যক্তিদের জন্য এই ফল 
পরিহার করা উচিত সম্পূর্ণভাবে ৷ আবার যাদের দীর্ঘ বছর ধরে ডায়াবেটিস, 
মোটার অসুখ রয়েছে ও হার্ট দুর্বল, তাদের জন্যও এই ফল বর্জনীয় 
তাই বলে কামরাঙা পুষ্টিহীন এমন নয় । এতে রয়েছে উচ্চমানের ভিটামিন এ 
এবং সি । বাড়ন্ত শিশুদের জন্য, খেলোয়াড়, আাথলেটদের জন্য এই ফল 
যথেষ্ট উপকারী । কামরাঙায় নেই কোনো চর্বি বা ফ্যাট । তাই এই ফল 
খেলে রক্তে চিনি বা চর্বি বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই । এতে যে আশ রয়েছে তা 
কোষ্ঠকাঠিন্য, পাকস্থলীর ক্যানসার দূর করে । অতিরিক্ত টক লাগলে ডাল বা 
তরকারির সঙ্গে রান্না করে খেতে পারেন । তবে কোনো অবস্থাতেই কেউ এই 
ফল খালি পেটে খাবেন না । 


জুলাই'১২ 


ত্বকের উজ্্বলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর ভূমিকা গুরুতৃপূর্ণ । এই ফল ব্রণ হওয়ার 
পরিমাণ কমায় । এতে বিদ্যমান খনিজ লবণগুলো দাত ও হাড় গঠনে সাহায্য 
করে । কিছু পরিমাণ জিংকও রয়েছে এতে | 


ক্লান্তি দূর করে পুদিনাপাতা 
কী এটি উমর পের রো 
দ্যা । প্রতিরোধে মা ভুমিকা পালন করে 
সি িটলালিরিরারাচিভোটিিােরিসি 
৮৫৮ নাম । ত্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন-এ দ্বারা 
পরিপূর্ণ পুদিনাপাতা ৷ এর দ্বারা ক্লান্তি ও 
অবসাদ দূর হয় । এছাড়া পুদিনাপাতায় আছে 


নানা গুণ | 
অতিরিক্ত গরমে ছোট-বড় প্রায় সবারই খাবারে বদহজম বা ফুড 
পয়জনিংয়ের সমস্যা দেখা যায় । এই পাতা পেটের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা 
কমিয়ে খাবার হজমে সাহায্য করে | 

বাতাস, নোংরা খাবার, নোংরা পরিবেশের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে কৃমির । 
কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে পুদিনাপাতা | অতিরিক্ত জ্বর, বড় কোনো 
অপারেশন, ডায়রিয়া, দীর্ঘদিন ধরে বমির পর বেশির ভাগ রোগীর মুখের 
স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় । পুদিনাপাতা এ ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনবে মুখের স্বাদ । 
পিষে, ধনেপাতার মতো তরকারিতে ছিটিয়ে বা কাঁচা সালাদের সঙ্গে খাওয়া 
যায় । মাছ, মাংস বা সবজির খাবারে এই পাতা আনে বাড়তি স্বাদ এবং 
দেহের জন্য প্রয়োজনীয় লবণগুলোকে সরবরাহ করে রক্তের মধ্যে । দেহের 
জন্য ক্ষতিকর অণুজীবপগতলো ধ্বংস করে । পুদিনাপাতা রান্নার চেয়ে কাঁচা 
খাওয়াটাই উত্তম | এতে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে বেশি । সর্দি, হাচি, কাশি দূর 
করতেও এই পাতার ভূমিকা গুরুত্ৃপূর্ণ ৷ পুদিনাপাতা, তুলসী পাতা, কীচা 
জারির ডানার 


লবণ যে কারণে কম খাবেন 
লবণ স্বাদে তিতা । স্বাদে তিতা হলেও একটা পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার 
করলে লবণ তরকারি বা ভর্তা-ভাজির স্বাদ 
বাড়ায় । এজন্যই আমরা লবণ ব্যবহার করি । 
তবে শরীরের জন্য দরকার লবণে থাকা 
সোডিয়াম । এটি শরীরের পানি আর খনিজ 
লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। রক্তের 
পি.এইচ ঠিক রাখে । সোডিয়াম দরকার 
শরীরের স্ত্রাযুর সিগন্যাল পরিবহণ করার জন্য ৷ দরকার মাংসপেশির 
সংকোচন প্রসারণের জন্যও । 
আমাদের দৈনিক সোডিয়াম দরকার ১০০০-৩০০০ মিলিগ্রাম । অনেকের 
মতে, ২৪০০ মিলিগ্রামের বেশি নয় । আর সোডিয়ামের এই চাহিদা মেটাতে 
প্রতিদিন খাবার লবণ প্রয়োজন বড়দের ক্ষেত্রে মাত্র ছয় গ্রাম বা প্রায় এক চা 
চামচ পরিমাণ । শিশুদের কিডনি বেশি লবণ সহ্য করতে পারে না। তাই 
তাদের প্রয়োজন আরো কম | এক থেকে তিন বছর বয়সী শিশুদের প্রয়োজন 
দৈনিক মাত্র দুই গ্রাম বা তিন ভাগের এক চা চামচ, চার থেকে ছয় বছর 
যসীদের জন্য দরকার প্রায় তিন গ্রাম বা আধা চা চামচ, আর সাত থেকে 
১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রতিদিন প্রায় পাঁচ গ্রাম লবণ প্রয়োজন | দশ 
বছরোর্ধ শিশুদের প্রয়োজন বড়দের সমান অর্থাত দৈনিক প্রায় ছয় গ্রাম | 
দৈনিক ছয় গ্রামের চেয়ে কম লবণ খেলে উচ্চরক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম 
থাকে । গবেষণায় দেখা গেছে, কম লবণ খেলে স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমে প্রায় 
১৩ শতাংশ আর ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা কমে প্রায় ১০ 
শতাংশ । অর্থাৎ কম লবণ খাওয়াই শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । 
অতিরিক্ত লবণ খেলে রক্তচাপ বেড়ে যাবে । লবণ শরীরে বাড়তি পানি ধরে 
রাখে । এতে রক্তের ভলিউম বা পরিমাণ বেড়ে যায় । আর এ জন্য বেড়ে 
যায় রক্তচাপ । শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর সংকোচনও বাড়িয়ে দেয় লবণ । 
এজন্য রক্তচাপ বাড়ে । রক্তচাপ বাড়ার কারণে বেড়ে যায় বিভিন্ন হৃদরোগ 
যেমন ইক্ষেমিক হুদরোগ, হার্ট ফেইলিওর ও স্ট্রোকের ঝুঁকি । শরীরে বাড়তি 
পানি জমে শরীর একটু মোটাও হয়ে যেতে পারে । 


-) তাত্তার্তহীদ ৩ 


৮০০ জনের ইসলাম গ্রহণ 
সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসেই নানা দেশের 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ৮০০ জন 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন । 
২০১১ সালে এক হাজার ৩৫০ 


গ্রহণ করেন । তাদের বেশির 
ভাগই ফিলিপিনো, ভারতীয় ও 
চীনা নাগরিক | 

৮৮৮৬৬ এ ছাড়া ব্রিটিশ, 0০৮৯৯ 
লিন রি 
এদের ধর্মীন্তরের নেপথ্যে রয়েছে মহান ইসলামের অনুপম জীবন পদ্ধতি । 
জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে বিশ্বের নানা স্থান থেকে ছুটে আসা মানুষ 
এখানে এসে আচ করতে পারেন মানবিক বোধের একটি সঠিক মানদণ্ড 
রয়েছে । বুঝতে পারেন শুধু উপার্জন আর জাগতিক সম্ভোগই সব কিছু নয়। 
পাওয়া-না-পাওয়ার প্রতিযোগিতাই কোনো সুস্থ মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হতে 
পারে না। এ ক্ষেত্রে ইসলাম অনুসারীদের আচরণ তাদেরকে মুগ্ধ করে। 
ক্রমান্বয়ে তারা অনুভব করেন মহান ইসলামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য । ইসলাম 
সোসাইটি । দুবাই হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাণিজ্যিক রাজধানী | 


ফার্স্টলেডি উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন মিসরের 
নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসির স্ত্রী নাজলা আলী 


পশ্চিমা স্টাইলের ফার্সটলেডি উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন মিসরের 


ছেলের নাম আহমেদ । 

নাজলা বলেন, “ফার্ট্টলেডি খেতাব আমি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করছি । জিহান 
আল সাদাত প্রেয়াত মিসরীয় প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের স্ত্রী) ও সুজান 
(পতিত স্বৈরশাসক মোবারকের স্ত্রী) এ উপাধি ব্যবহার করতেন । তারা 
উভয়েই রাজনীতি ও অর্থনীতিতে খবরদারি করতেন ।' নাজলা আরও বলেন, 
ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, শাসক (প্রেসিডেন্ট) হবেন দেশের সবচেয়ে 
বড় গোলাম এবং তার স্ত্রীও হবেন দেশের সবচেয়ে বড় সেবিকা, ফার্্টলেডি 
নয় ।' 


আগস্ট”১২ 


জন নারী-পুরুষ ইসলাম ধর্ম 


মিসরে চালু হচ্ছে নেকাব পরা 


আইএএনএস, কায়রো: মিসরে সম্পূর্ণ নারীদের দিয়ে পরিচালিত একটি 
স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সম্প্রচার 
করতে যাচ্ছে । এই চ্যানেলে নারী 
কর্মীরা সবাই ইসলামের পূর্ণ 
পর্দাপুসিদা অর্থাৎ নেকাব মেনে 
চলবেন । পবিত্র রামাযানের প্রথম 
দিন থেকে চ্যানেলটি চালু হবে। 
নাম হবে মারিয়া | রামাযান মাসে এই 
চ্যানেলটিতেই থাকবে সবচেয়ে বেশি 
আবদুল্লাহ্‌ । 
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কাজাখস্তানে মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম 
হযরত সুলতান মসজিদ উদ্বোধন 


সিএনএন বাংলা: 


অগ্নিকাণ্ডে বিধবস্ত হবার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে 


দি, 4 


তে এরর দু. 


রাবি ভিট উরে নিলা হাজী 
বর্গফুট এলাকা নিয়ে নির্মিত মসজিদের উচ্চতা ১শ ৬৭ ফুট । এতে মুল 
গম্বুজ ছাড়াও রয়েছে আরো ৫টি ছোট গম্বুজ । 

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে থাকা এই দেশটির ১ কোটি ৬০ 
লাখ জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই মুসলমান | কাজাখ মুসলিমদের অধিকাংশই 
সুমী । জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, গত জানুয়ারী মাসে ওয়েন্ডিং 
সরঞ্জামের আগুন থেকে মূল গম্বুজের ঢালাই অবকাঠামোয় আগুন লেগে 
বিধ্বস্ত হয় । সে সময় একজন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে । 


কুরআনি শাসনের পক্ষে ৮২ ভাগ পাকিস্তানি 


এএফপি: ৯৯ রিপন 
কুরআনকে দৃঢ়তার সাথে 
অনুসরণ করে রাষ্ট্রীয় 
আইন প্রণয়ন হওয়া 
উচিত । সম্প্রতি প্রকাশিত 
এক জনমত জরিপে এ 
তথ্য পাওয়া গেছে। 
সেন্টার এ জনমত জরিপ 
পরিচালনা করে | এতে দেখা যায়, পাকিস্তানি জনগণের বিরাট অংশ উগ্র ও 
চরমপন্থার বিরোধিতা করে । মাত্র ১২ শতাংশ মানুষ কথিত জঙ্গি সংগঠন 
আল-কায়েদার প্রতি সমর্থন দিয়েছে বলে দাবি করেছে পিউ সেন্টার । 
পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে এ জরিপ চালানো হয়েছে। 


0) আত্তার্তহীদ ৩৯ 


মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের জনমতও উঠে এসেছে এ জরিপে | এতে দেখা 
যায়, জর্ডানের ৭২ শতাংশ এবং মিসরের ৬০ শতাংশ মানুষ ইসলামি 
আইনের পক্ষে । তিউনিসিয়া ও মিসরের জনগণের ৬৭ ও ৬৩ শতাংশ 
গণতন্ত্রের পক্ষে | এ ছাড়া লেবাননের বৃহত্তর জনসমাজ ইসলামি আইন চান 
এবং তারা মনে করেন দেশ শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামের একটি কেন্দ্রীয় 
ভূমিকা থাকা উচিত । লেবাননে মোট জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ খিষ্টান 
হওয়া সত্তেও এ মতামত পাওয়া গেছে। 


সেব্রেনিতসা গণহত্যা : নতুন করে 


কবর ৫২০ জনের দেহাবশেষ 

: বসনিয়ার সেবেেনিতসায় সার্ব বাহিনীর গণহত্যার ১৭তম 
/ এ বার্ষিকীতে বুধবার 
নতুন করে শনাক্ত 
৫২০ হতভাগ্য ব্যক্তির 

হয়েছে। যাদের 
হয়েছে তাদের মধ্যে 
৪৮ জন কিশোর 
রয়েছে । ১৯৯৫ 
সালের ১১ জুলাই বসনিয়ার সেবেনিতসা শহরে বর্বর সার্ব বাহিনী মাত্র 
কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কমপক্ষে ৮ হাজার মুসলমান পুরুষ ও বালককে 
হত্যা করে। 
সময়কার ওই হৃদয়বিদারক ঘটনাকে জাতিসংঘের যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল 
গণহত্যা বলে চিহ্নিত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বুকে 
সেবেনিতসার এ গণহত্যাই ছিল সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনা । 
পোতোতসারি মেমোরিয়াল সেন্টারে অনুষ্ঠিত জানাজায় প্রায় ৩০ হাজার 
মানুষ অংশ নেয়। এসব হতভাগ্য মানুষের মৃতদেহ অজ্ঞাত গণকবরে 
মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল । সম্প্রতি গণকবর উদ্ধার অভিযানে তাদের 
দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয় । সার্ব সেনারা তাদের বর্বরতাকে ধামাচাপা দিয়ে 
রাখলেও ধীরে ধীরে তা জনসম্মুখে উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। 
সেবেনিতসায় যে গণহত্যা চালানো হয়েছে, তার সাত হাজার ব্যক্তির মরদেহ 
উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । বাকি এক হাজার ব্যক্তির দেহাবশেষ উদ্ধারের 
চেষ্টা চলছে । প্রসঙ্গত, সেবেনিতসা গণহত্যা ঘটেছিল ১৯৯৫ সালের ১১ 
জুলাই ৷ বলকান যুদ্ধের সময় বসনিয়ার সার্ব সেনারা যখন জাতিসংঘের 
শান্তিরক্ষী বাহিনী কর্তৃক নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষণা করা সেব্েনিতসা 
শহর এবং তার আশপাশের এলাকা দখল করে নিল, তখনই ঘটেছিল 
ভয়াবহ ওই গণহত্যা । সেখানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে মোতায়েন 
ছিলেন এমনই একজন ডাচ সেনা, নাম তার ভিম ডাইকেনার ৷ ভিম 
জানালেন, তিনি সেবেনিতসায় এসেছিলেন ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে । 
তিনি ছিলেন জাতিসংঘের ছয় হাজার হালকা অস্ত্রসজ্জিত শান্তিরক্ষী সেনাদের 
একজন | ওই সেব্েনিতসা এলাকার হাজার হাজার বেসামরিক লোকের সঙ্গে 
মুসলিম যোদ্ধারাও ছিল । আর ওই এলাকাটি ঘিরে ছিল বসনিয়ান সার্ব 
বাহিনী । যাদের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল রাতকো মিলাদিচ । সার্ব বাহিনীর 
সঙ্গে অন্ত্রের শক্তিতে ডাচ শান্তিরক্ষীদের কোনোভাবেই পেরে ওঠা সম্ভব ছিল 
না । জুলাই মাসের প্রথম দিকে ডাচ সেনাদের তাদের নিয়ন্ত্রিত একটা ফাঁড়ি 
থেকে পিছিয়ে আসতে হলো। কিন্তু এর ফলে মুসলিম যোদ্ধারা 
শান্তিরক্ষীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। তাদেরই একজন শান্তিরক্ষীদের ওপর 
গ্রেনেড ছুড়লে এক ডাচ নিহত হয় । এর কিছু সময় পরই ৩০ জন ডাচ 
শান্তিরক্ষী সার্বদের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের জিম্মি করা হলো । 
১১ জুলাই ডাচ শান্তিরক্ষীরা সার্ব অবস্থানগুলোর ওপর ব্যাপক বিমান 


এএফপি, 


টি. ক 
নী, রগ 


আগস্ট”১২ 


আক্রমণ চালানোর জন্য ন্যাটোকে অনুরোধ জানাল | বিকাল বেলা দুটি 
বিমান এলো, কিন্তু তারা মাত্র দুটি বোমা ফেলল । তখন সার্বরা তাদের হাতে 
থাকা ডাচ জিম্মিদের হত্যা করার হুমকি দিল এবং এরপর আর বিমান হামলা 
চালানো হলো না। এর কয়েক ঘণ্টা পরই সার্ব বাহিনীর হাতে সেব্রেনিতসার 
পতনের খবর বিশ্ববাসী জানতে পারে । তারপর শুরু হয় গণহত্যা | 
বসনিয়ান সার্বরা মুসলিম পুরুষ ও বালকদের ধরে নিয়ে যেতে শুরু করল । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে এত বড় গণহত্যা আর হয়নি । উল্লেখ্য, দ্য 
হেগের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ আদালতে সেব্রেনিতসা গণহত্যার প্রধান 
দুই হোতা রাদোভান কারাদজিচ ও রাতকো মিলাদিচের বিচার চলছে । 


ইসলাম ধর্ম গ্রহণই কাল হলো 
এক নারী সংসদ সদস্য 


ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে হিন্দু জঙ্গিদের হাতে বর্বর নির্যাতনের শিকার 
হয়েছেন “ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের আসামের একজন নারী সংসদ সদস্য । প্রায় 
১০০ জঙ্গি হিন্দু একটি হোটেলে ঢুকে ওই সংসদ সদস্য ও তার স্বামীর ওপর 
বর্বর নির্ধাতন করেছে । এক মাস আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে একজন 
মুসলমানকে বিয়ে করেছেন ওই সংসদ সদস্য । এনডিটিভি জানায়, ২০০৬ 
সালে দক্ষিণ আসামের বরখোলা আসন থেকে বিজেপির টিকিটে রাজ্য সভার 
সংসদ সদস্য (এমএলএ) নির্বাচিত হয়েছিলেন ৩৩ বছর বয়সী রুমি নাথ । 
বিজেপিকে ত্যাগ করে ২০১১ সালে কংগেস থেকে ফের এমএলএ নির্বাচিত 
হন তিনি । এক মাস আগে জাকি জাকির নামে একজন মুসলমানকে বিয়ে 
করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন রুমি নাথ | এর প্রতিশোধ নিতেই ওই 
দম্পতির ওপর বর্বর হামলা চালায় হিন্দু জঙ্গিরা । তখন এই নবদম্পতি 
একটি হোটেলে নৈশভোজ করছিলেন । 

বিভীষিকাময় সেই হামলার বর্ণনা দিয়ে রুমি নাথ বলেন, “বেশ কিছু মদ্যপ 
যুবক আমার ওপর হামলা চালায় । এমনকি তারা আমাকে ধর্ষণ করার এবং 
কাপড় চোপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করে। কাজেই এটা হত্যা ও ধর্ষণের 
চেষ্টা । আমি বিয়ে করার পর থেকেই এটা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত 
হয়েছে । এটা শতভাগ রাজনৈতিক ড়যন্ত্র ৷ 

এটা স্পষ্ট যে রুমি নাথ হামলার পেছনে মৌলবাদী বিজেপিকে দায়ী 
করেছেন । এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে । আসাম পুলিশের 
কর্মকর্তা প্রদীপ পূজারি বলেন, "হামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে এখন পর্যন্ত 
৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।' সম্প্রতি ফেসবুকে জাকি জাকির নামের 
এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় রুমি নাথের । গত মাসেই তিনি ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করেন এবং জাকিরকে বিয়ে করেন | ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর এই 
প্রথম রুমি নাথ তার নিজ নির্বাচনী এলাকা সফরে গিয়েছিলেন সেখানেই 
হিন্দু জঙ্গিরা তার ওপর হামলা চালায় । দ্রুত তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া হয় ৷ তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত । 

বর্বরোচিত এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে রুমি নাথের দল কংগ্রেস পার্টি । 
আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হরেন দাস বলেন, 
হামলাকারীদের কোনো ক্ষোভ থাকলে তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারত । 
কিন্তু এটা নিন্দনীয় কাজ এবং আমরা এর নিন্দা জানাই । 

রুমিকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দ্য ন্যাশনাল কমিশন অব উইমেন । 
কমিশনের চেয়ারপার্সন মমতা শর্মা বলেন, “এটা বৈবাহিক বিষয় সম্পর্কিত । 
এটা অত্যন্ত দুঃখজনক | আমরা নিজ উদ্যোগেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব । 
এর আগেও একবার বিয়ে করেছিলেন রুমি নাথ । তার প্রথম স্বামীর নাম 
রাকেশ সিং । তাদের ঘরে রুমির ২ বছরের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে । 
এনডিটিভি জানায়, যদিও পুলিশ বলছে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া 
হবে তবে দেখা যাচ্ছে যে এই মামলায় প্রশাসন খুব মন্থর গতিতে কাজ 


করছে । 
সূত্রঃ ইন্টারনেট 
) আত্তার্তহীদ ৪০ 


